প্রথম খণ্ড 


গৌভীয় বৈধ্ণব শান্ত্র-৩৭ 


্রী্রীনুগ্ণট চৈতন্য শরনম্‌ 


॥ বিংশ শতাব্দীর কী্তনীয়া ॥ 


3৮ প্রপ্নম্ন এড % 


REE 
টক 


_ ইল ব্রিসার্ট ইনস্টিটিউট ভইতে-_ 


শ ীকিশোরী দাস বাবাজী 


কুক সম্পাদিত ও প্রকাশিত 


৮৭ 
BEE 


॥ জ্রী্রীনিতাই গৌৱাঙ্ গুরুধাম ॥ 
॥ জীপাদ ঈশ্বর পুরীর জীপাট ॥ গ্রীচৈতগ্ঠ ডোঁৰ! ॥ হালিসহর ॥ 
উত্তর ২৪ পরগণা ॥ পশ্চিমবঙ্গ 


প্রকাশক £ 


জ্রীকিশোরী দাস বাবাজী 
্রীচেতন্তডোবা, হালিসহর, 

উত্তর ২৪ পরগণা। 

সম্পাদক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ঃ 
প্রথম সংস্করণ ২ ১৪০৩ বঙ্গাব্দ । 
১০ই চৈত্র ১৪০৩ সাল 


জীন্জীকৃষ্ণের দোলযাত্রা 


গ্রাপ্তিস্থান 8 


১। শ্রীকিশোরী দাস বাবজী 
শ্রীচৈতন্তভোবা, পোঃ হালিসহর 


উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ ) 
২। মহেশ লাইব্রেরী 


২১, শ্টামচরণ দে দ্্ীট, 
কলিকাতা £ঃ ৭০০০৭৩ 


ফোন £ ৩১-১৪৭৯ 


৩। জয়গুরু পুস্তকালয় 
১২।১৮, বঙ্কিম চ্যাটাজী সীট, 
কলিকাতা £ ৭০০০৭৩ 


81 সংস্কত পুস্তক ভাণ্ডার 
৬৮৮ বিধান সরনী, 
কলিকাতা .2.৭০০০০৬, 
ফোন £ ৩২:২১০৮ 


ভিক্ষা টন্নিশ টাকা 
মুদ্রাকর £ শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি প্রেস, 
প্রীচৈতন্তভোবা। 


॥ ভমিকা ॥ 


ডঃ হিল চৌধুরী কলাঘিল্য। 


বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ফোন 

কো-নর্ডিনেটার £ ডি,এস,এ, বাংল! বর্ধণান বিশ্ববিদ্যালয় ০৩৪২-৬৫০৮২ 
কো-নর্ডিনেটার £ করেসপনডেন্স বাংলা এম,এ, বঃবিশ্বঃ  ব্লক-এ ফ্লাট-৬ 
ভূতপূর্ব'রিসার্চন্বলার £ বৈষ্ণব সাহিত্য শাখা, বঃ বিগ ব্ধমান-৭১৩১০৪ 


‘কীতনে আর বাউলের গানে আমর! দয়া ছ খুলি, 
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যত গুলি ।' 

বাঙালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ “কীর্তনগান_ পদাবলী কীর্তন? । 
পঞ্চদশ থেকে উনবিংশ - এমনকি বিংশ শতাধ্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই কীর্তন 
গান, এই বৈষ্ণব সংস্কৃতি ভারত সংস্কৃতিকে 'নন্ত্রণ করেছে। বাংলার কীৰ্ত্তন 
পদাবলীর তামাম ভারতবাধের নানা প্রাদেশিক সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে। 
কীর্তনের অমোঘ আকর্ষণে অকবি কৰি হয়েছেন, শগাঁয়ক গায়ক হযোছেন, 
অবৈষ্ণব বৈষ্ণব হয়েছেন। আসমুদ্র হিমাচলের মানুষ একর! কীঠঁন তরঙ্গে 
আন্দোলিত হয়েছেন। এদেশে এমন গ্রাম ছিল না যেখানে কীর্ততনের আসর 
বসে নি; এদেশে এমন মানুষ ছিল ন। যিনি জীবনে একবারও কীর্তন শোনেন 
নি। সেকালের রাজার! কীর্তনের কবিকে যেমন পরম সমাদর করতেন, কীর্তন 
গায়ককেও তেমনি আপ্যাগনে: চূড়ান্ত করতেন! সেকালে স্থানে স্থানে কীর্তনের 
আখড়া ছিল। প্রায় গ্রামেই সন্ধ্যাবেলার শ্রমজীবী মানুষেরা কোনো কোনে! 
নির্দিষ্ট স্থানে কীর্তন করে অবসর বিনোদন কঃতেন। এংদশে গান কম ছিল ন! 
মনসা-চণ্তী-ধর্মের মল গান, শীতলা ওলাবিবি দক্ষিণরায়-পীচুঠাকুরের গান 
শিবদর্গার গান তো [ছলই। কিন্তু কীর্তনগান সে সবকে ছাপিয়ে দেশকে 
প্লাবিত করেছিল। 

কিন্তু পঞ্চাশ বছরও গত হয় নি। শুধু 'কীর্তনই নয়, দেশের প্রাচীন 
ধতিহ্য ও সংস্কৃতি যেন ক্ৰমশঃই হাঁরিয়ে যেতে বসেছে। প্রাচীন সংক্ক-তি, 
বুঝি আজকের কর্মব্যস্ত অর্থাপশাচ মানুহকে তৃপ্তি দিতে পারছে না। ফলে 
উপেক্ষার অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে আমাদের গ্রামীন সংস্কৃকতি-গ্রামীন এতিহ- 
ছারিগান-সারিগান-ভগনটুমুগান-রণপানাটুাপটয়াবূপী-ভাওমাইয়া” 


(২) 


চটকা-পীরগাম। ঠিক তেমনি করেই হারিয়ে যাচ্ছে বাংলার প্রাচীন প্রান 
সম্পৃদ্দ কীর্তন। এবং সম্প্ণ হারাতে বোধহয় আর বেশী দেরীও নেই। 
অথচ সেবিষয়ে আমাদের টনক নড়ে নি, আমাদের কারো ছুঃখুও নেই। 


ঠিক এই মুহুর্তে আমরা প্রাচীন সাহিত্যাযোদী বা প্রাচীন দংস্ক,তির 
যারা ধারক বাহক বলে গর্ব করি, তারা যখন নীরব-_তখন অন্তত একজন 
অসাধারন মানুষ সবার অলক্ষে এই প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যকে প্রাণপনে তুলে 
ধরতে উদগ্রীব । তাঁর সীমিত সামর্থ্য নিয়েই তিনি য! করতে উদ্যোগী, 
এদেশে তীর তুলনাই মেলে না। তিনি হলেন নিন্ধিঞ্চন বৈরাগী শ্রীকিশোরী 
দাস ঝাবাজী_উত্তর ২৪ পরগণার হালিসহর স্থিত চৈতন্যডোবার পাদ 
ঈশ্বরপুরী ভ্রীপার্টের অধ্যক্ষ । বৈষ্ণব বিদ্যা! ও সংস্কতির পুনর্জাগরণে তিনি 
একাই একশো--এক হয়েও তিনি যেন বৃহৎ বঙ্গের একটি বিশাল প্রতিষ্ঠান 
একাধারে তিনি অপরাজেয় বৈষ্ণব পণ্ডিত, প্রাচীন বৈষ্ণব পুঁথির কৃতবিদ্ঠ 
সংগ্রাহক, বৈষ্ণব সাহিত্যের উজ্জলতম প্রকাশক _ সম্পাদক, 'বৈষ্ণব রিসচ 
ইনষ্টিটিউটের সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক এবং বৈষ্ণব সাধন ভজন ও 
সেমিনার, আলোচনা চক্রাদির উত্তম ব্যবস্থাপক | ইতিমধ্যে তার সম্পাদনায় 
প্রায় অর্ধশত বৈষ্ণয গ্রন্থ প্রচারিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে অনুরাগবল্লী 
অভিরামলীলামুত, শ্যামানন্দ প্রকাশ, নিত্যানন্দ বংশবিস্তার, জগদীশ চরিত্র 
বিজয়’ প্রভূত সম্পূৰ্ণ ছংপ্রাপ্য গ্ৰন্থও আছে। যেগুলি এদেশে মাত্র একবারই 
ছাপা হয়েছিল । এবং তিনিই প্রথম প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের (যেমন নরহরি 
সরকার, নরহৰি চক্রবর্তী প্রমুখ ) পৃথক পৃথক পদাবলী সম্পাদনায় ব্রতী | এ 
ছাড়াও ‘জরীপ দ ঈশবরপুরী' নামক একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা ও তিনি সম্পাদনা 
করে বৈষ্ণব জগতে আলোড়ন তুলেছেন । ইতিমধ্যে তার “সচিত্র গৌড়ীয় 
বৈষ্কবতীর্থ পর্যটন" মহাগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়ে সাম্প্রতিক তীর্থা 
(ভিলা ধীদের মনোরথ পূর্ণ করেছে । অধুনা তিনি “বিংশ শতাব্দীর কীর্তণীয়া" 
প্রকাশ করলেন। 


১৯৫৭ সালে হরিদাস দাসতীর সুপরিচিত গৌড়ীয় বৈষ্ণৰ অভিধানে" 
এমনি অনেক প্রাচীন কীর্তনীয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন। সে গ্রন্থ আয় 
ছাপা হয়নি। ১৯৭১ সালে সাহিত্যরত ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ‘বাংলার 


(৩) 


কীর্তন ও কীর্জীয়া” গ্রন্থে অনেক প্রাচীন ও অনেক নবীন কীর্তণীয়।র জীবনী 
গ্রন্থিত করেগেছেন। এছাড়া! স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ হিতেশরঞ্জন সান্যাল ও 
অধ্যাপক ডঃ রমাকাস্ত চক্রবর্তী প্রমুখ পদাবলী কীর্তণের এতিহাসিকেরাও এ 
বিষয়ে প্রাজ্ঞ দৃষ্টি দান করেছেন। কিন্ত এ পর্যন্তই । বাংলার অসংখ্য 
কীর্তনীয়ার যথাযথ ইতিহাস আর্ত হলেও সম্পূর্ণ হয় নি। আনন্দের বিষয় 
সেই অপূর্ণাঙ্গ কাঁজকেই পরিপূর্ণাঙ্গ করতে সম্প্রতি ব্রতী হয়েছেন মনন্বী বৈষ্ণব 
আ'চার্ধ কিশোরীদাস বাবাঁজী। তাঁর এই বিশাল প্রচেষ্টা আমাদের যুগপৎ 
পরম বিস্ময় ও গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। 

তার এই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্টা, এটিই আপাত পুর্ণাঙ্গ বাংলার 
কীর্তণীয়ার্দের জীবনী কোষ । নামে বিংশ শতাবীর কীর্তরণীযা” হলেও লেখক 
সাগ্রহে তীর গ্রচ্ছে চারটি যুগের কীর্তনীয়াদেরই পরিচায়িত করেছেন (ক) 
প্রাকচৈতন্ত যুগের (খ) চৈতন্য সমকালীন যুগের (গ) পরচৈতন্য যুগের _ 
অষ্টাদশ শতাব্দী পৰ্যন্ত এবং (ঘ) উনবিং _বিংশ শতাব্দী বা আধুনিক 
যুগের ৷ চৈতন্য পূর্ববর্তী কী ণীয়া বলতে লেখক প্রধানত জয়দেব চণ্ডীদাসকেই 
ষুঝিয়ে দেন। আর বিগ্তাপতির পরিচয় দিয়েছেন কীর্তন গানের অষ্টা বলে । 
চৈতন্য সমকালে স্বয়ং চৈতন্তাদেব ব্যতীত কীর্ধনীয়া ছিলেন-_ অদ্বৈত আচার্য 
ত্রীবা, স্বরূপ দামোদর, নারায়ণ, দামোদর পণ্ডিত, শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীমান 
পণ্ডিত, শুভানন্দ, গন্ারাম পণ্ডিতঃ মুকুন্ব দত্ত, বাসদের দত্ত, গোপীনাথ পণ্ডিত, 
মুরারী গুপ্ত, গোবিন্দ-মাধব-বাস্ণুদেব ঘোষ, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, নর্তক সত্যরাজ 
খান, নত'ক অচ্যুতানন্দ প্রমুখ চৈতন্যোস্তর কালের উল্লেখ্য নাম__প্রীনিবস 
আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর, স্যামামন্দ, মনোহর প্রমুখ! উনবিংশ ও বিংশ 
শতাব্দীর কীর্ত্তণীয়!। অনেক তন্মধ্যে মুর্নিদাবাদের রসিক দাস, শচীনন্দন দাস, 
নন্দকিশোর দাস, ননীয়ার গণেশ দাস, বর্ধমানের যদুনন্দন দাস, রাধারমন দাস, 
বকুড়ার “কোকিল কিছ্বর' { ‘রাঢ়ের কোকিল’ উপাধিপ্রাপ্ত) এবং তীর 
বংশধর নারায়ণচন্র ৰাম! বোষ্টম, নিমাই দাস৷ এছাড়া দেশবন্ধু চিন্তরঞ্জনের 
জ্যেষ্ঠ কন্যা! অর্পন! রায় কলকাতা বিশববিগালয়ের অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র 
ন্রীখণ্ডের গৌরগুনানন্দ ঠাকুর, কলকাতার রথীন ঘোষ প্রমুখের নাম উল্লেখ- 
যোগ্য। কিন্ত এঁদের অনেকেরই নাম আমরা জানি না দেশীয় পণ্ডিত সমাজ 
₹ ও রাজনৈতিক কর্তার! জীবিত কীর্তনীয়াদের সন্ধান রাখেন ন!। অপরদিকে 


PES ESE ইত 


(8) 


কোঁনোগ্সিকথ' স্বার্থীসিদি 'বা'লাভালাভ'তৌয়াকা নী-করে); কঠিন-শ্রমশীল- ক্ষেত্র 
গবেষণা কবে,দিনের পর দিন-বিনাঃারিগ্রামিকে "বিনা সম্মানে কিশোরী দাঁস 
বাবাজী এই সক'শ্রাচীন অধীন, 'প্রপিদ্ধ' ও" উপেক্ষিত" কী্তণের সচিত্র 'জীধনী 
রচনা করেছেন। এবংওএইপ্বনু্াটু্ভি কাজের-জন্য আমরা -ভাকে গভীর 
শ্রদ্ধা ও উচ্ছুসিত অভিমন্দন-জীনীই। তীব্র প্রশ্মীতীত ৈধব প্রীতির 
জন্যও তিনি দেশধাসীর কাছে িন্মরণীয় হয়ে থাকেন । 

বস্তুত, তার "এই গব্ষেণাপ্রন্থ' প্রচারিত “হলৈ বাংলার “সামাজিক 
ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় স্চিত'ইবে। “অনেক অজানা-উদ্ের-ঈরবরাহে 
অনেক দুশ্রাপ্য তথ্যের উপস্থাপনে; অগনিত বাঙালী! মনীষীর 'জীবনব্যাখ্যানে, 
সমাজ বিষয়ক বহু উপকরণের 'সমাহারে কিশোরী দাসের গ্রশ্থ একাধারে গান্তিত 
গবেষক সমাজতাত্বিক এঁতিহাসিক ও ছাত্র সমাজের বহুবিধ উপকার সাধন 
করযে। তাঁই'আঙ্গ নিন্ধিধায়'এ'কথ৷” বলতে'পারি যে, “তিল শতাঁবীর 
কীর্তণীয়া” বাংলার সাম্যজিক দলিল। এবং 'এটি' হাতের কাঁজে না রাখলে 
বৈষ্ণব সমাজের ইতিহাস রচনা করাই যাবে না । “তাই প্রতিটি “গ্রন্থাগারে 
প্রতিটি বৈষ্ণব সাধন পীঠে, আখড়া ও ভীপাঠে ' এন্ঠ্রন্থ সাদরে যেমন রাখা 


প্রয়োজন, তেমনি. নৈষ্ঠিক ও গবেষক মাত্রেরই এ গ্রন্থ হাতের কাছে রাখাঁও 
বড়.জরুরী ৷ 


' আমি শ্রীপাঁদ ঈশ্বরপুরীর কাছে এই নিষ্ঠাবান তপন্থী, বৈষ্ণব 
অহাপপ্ডিত, অশেষ গুনসাগর পুজ্যপাদ কিশোরী দাস বাবাজীর কল্যানপুত 
শতায়ু প্রার্থনা করি। 


বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান _মিহির' চৌধুরী কামিল্য! 


শীকিশোরী দাস বাবাজী (প্রন্কার) 


1 

৯৭ 
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এবার be Ee Se =: 
0৯ Bite. © enol bt ১ ্ 
পু নি ০০০ নক উপ পা... কি 


আর্তানুলদ্দিত ভজৌ-_কনকাবদাতৌ । 
সংকীর্তনৈক পিতরৌ-__কমঙগায়তাক্ষৌ ॥ 
বিশ্বস্তরৌ দ্বিজবরৌ-_ৃগধর্দ্পপালৌ 1 


বন্দে ভগৎশ্রিয়করৌ__করনাবতারৌ 


সংকীর্তণ পিতা শ্রী গৌরনুন্দর | ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নিজ রস আঙ্গাদনের 
উপলক্ষো শ্রীরাধার ভাবকাস্তি ধারন করতঃ গৌরাঙ্গ স্বরূপে প্রকট হইয়া 
যূগধৰ্ম্ম নাম সংকীর্তন প্রচারের মাধ্যমে নামে প্রেমে: জগত ধন্য _করিলেন। 
আর ব্রজমাধূর্যয রস নিঞ্জে আম্বাদনের : মাধ্যমে জগদ বাসীকে রি পথ 
প্রদর্শন করিয়াছেন । 


তথ্যই ্ীচৈতন্যার্তোমতের-_ ২য় পরিচ্ছেদে 8 
, ৯ চিততীদাস-বিভাপতি, রায়ের নাটক গীতি, 
- | ত. কর্নামত লীগীত গোবিন্দ 1. 
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভ্‌ রাত্রি দিনে, 
গায়, শুনে:পরম আনন্দ 1” 


ভ্রীগৌরহুন্দরের আবির্ভাবের পূর্বে জয়দেব, নিগ্যাপতি, গত PER 
ব্চনারংমাধামে দীরীধা গোবিন্দের অপ্রাকত লীলীরস মাধ্য্য জগতে প্রকাশ এৱা 
করেন। আঁর-্রীরাধার ভাবে বিভাবিত শ্রীগৌরস্তুন্দর সেই সকল পদাবলী ২ 
আস্বাদন করতঃ ব্রজপ্রেমলীলা বস মাধর্য্যে বিভাঁরিত হইতেন। 
সংকীর্তন বিলাসী শ্রীগৌর্নন্দরের প্রেমলীলায় রীনা, সংকীত্ত নের মাধ্যমে 
ভগবানের রূপ, গুন ও লীলাৰ রস মাধর্যায আস্বাদিত হয়। 
সংকীৰ্ণ বিষয়ে_ গ্রীভক্তিরসামূত সিন্ধু গ্রান্থর,বণ ন যথা 
পনাম__রূপ- গুনাদিনসৈর্ভীসত, কীৰ্ত্তণম্‌। ঠ 
ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, এবং লীলা উচ্চারনই ও নামে, অভিহিত ৷ 
তথাহি-_শ্রীভাগবত সন্দৰ্ভে 8 
বহুজন মিলিত কীর্তন সংকীর্তনহিতাচাতে । 


বহুজন মিলিত হইয়! কীর্তন করিলে, তাহাকে-সংকীর্ত্তণ, বলা হইয়! থাকে। 
সংকীর্তন দ্বিবিধ। ১। ভ্রীনাম সংকীর্তন, ২। শ্রীলীলা কীর্তন। 
জনাম সংকীন্তনের মাধ্যমে বহি্ুখ জীব ঈশ্বর..সযুখী হইয়া হৃদয় নিৰ্ম্মল 


করতঃ প্রেমানন্দে বিভোর হয়। এতদিষয়ে শ্রীমগ্নহা প্রভূ কৃত শ্রীশিক্ষাষ্টকের 
প্রথম শ্লোক যথা 


চিতোদর্রণমার্জভাঁণং ভবমহাদাবাগ়ি, নির্ব্বাপণং। 

শ্রেয়ঃ কৈরব চক্দিকাবিতরনং, বিছ্যাবুধ.জীবনং,.॥. 
আনন্দাম্ুধি বর্দণং প্রতিপদং পূর্নামৃতাস্থাদনং !- 

সর্ববাত্মন্থপণং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনম্‌ ॥ 

শ্রীচৈঃ চঃ অস্তলীল1 ২* পরিঃ শিক্ষার্ীকের প্যানথবাদে-- 
সংকীর্ণ হৈতে পাপ সংসার নাশন ৷" £ 
চিত্তশুদ্ধি সৰ্ববভক্তি সাধন উদগীম ॥ 

কৃষ্ণপ্রেমোদগম প্রেমামৃত আস্বাদন । 

কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জণ ॥ 


আর লীলাকীর্তন শ্রীপ্রীগৌর গোবিন্রের প্রেমলীলাকে পালা ক্রমে পদাবলী 
সহযোগে স্থরতাল সহকারে পরিবেশিত হইয়া ভক্ত হৃদয়ে ভ্রীগৌর গোবিন্দের 
প্রেম লীলা বৈচিত্রের সঙ্গে রপ গুণ জাগরূপ হয়তঃ প্রেমানন্দে বিভোর 
করে। 


্রীমন্যহাপ্রতুর আবিভর্গবের পূর্বে সমকালীন লীলা! বীর্তনের আভাষ পাওয়া 
যাঁয়। শ্রীখণ্ড'বামী ভ্রীগৌরাঞ্গ পার্যদ গ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর মহা প্রভুর 
জন্মেয় আগে বিবিধ রাগ-রাগিনী সহযোগে ব্রজরস কীর্তন করিয়াছেন। 
এতদ্বয়য়ে তাঁহার ভ্রাতুষ্প.ত্র শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্য ভ্ীশেখর রায়ের বর্ন £ 


রঘুনন্বেনের পিত; যুকুন্দ যাহার ভ্রাতা, 
নীম তীর নরহরি দাস। 
রাঢ় বঙ্গে প্রচার, .. পদবীতে সরকার | 
শ্রীখড গ্রীমেতে বসবাস ॥ 
গৌরাঙ্গের জন্মে আগে, বিবিধ রাগিনী রাগে, 
__. ব্ৰজরস করিলেন গান ॥ 


প্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দেশে গৌড়মণ্ডলে নাম প্রেম প্রচারের উদ্দেশ প্রভু 


নিষ্যানন্দ পানিহাটি গ্রামে রাঘব ভবনে অভিষিক্ত হন। তারপর. এড়িয়াদহে 
দান গদাধরের ভবনে আসেন ! ৬5 "ন 
ন্রীচৈতন্য ভাগবত __ অস্তে ৫অব্যায়. 
হুঙ্কার করিরা নিত্যানন্দ মল্তরা্র। করিতে লাগিল নৃত্য গোপাল লীলায় ॥ 
দান খণ্ড গায়েন মাধষানন্দ ঘোষ । শুনি অবধৃত সিহে পক্চম সম্ভোষ ॥ 
শ্রীগৌরাঙের নদীয়া লীলা কালীন সংকীর্ত্তন মহামহোৎসবের আভাষ পাওয়া 
যায় ! ভথাহি __ প্রীঅভিরাম লীলামুতে __ ৭পরিচ্ছেদ 
মহাঁমহোলব শীঘ্র করহ এখন! নিমন্ত্রন ক্র গিয়া মহান্ভের গণ॥ 
এতেক শুনিয়া ভিহ গমন করিলা। পানেটীতে গিয়া তবে সকলে মিলিলা ॥ 
সেখানে মহাপ্রভু সবাকে লইয়া । মহোৎসব করিছেন আনন্দিত হৈয়া ॥ 
হেনকালে অভিরাম শুনিয়া কীর্ন। নৃত্য আরস্তিলা তথা করিলা কীর্তন ॥ 
অভিরাম গোপাল খানাকুল বাঁসীগণের ত্রান করিবার জন্য সংকীর্তন মহামহোৎ- 
সবের আয়োজন করিয়া পানিহাটাগ্রামে সংকীর্তন মহোৎসব রত শ্রীগৌরাঙ্গকে 
সপার্ধদে আমন্ত্রন করেন । : তারপর খাঁনাকুলে আনয়ণ করতঃ মহামহোৎসব 
করেন। 
প্রভু শ্ঠামানন্ৰ উৎকলে নাম প্রেম প্রচারে সংকীর্তন মহোংসব অনুষ্ঠান করতঃ 
জীব উদ্ধার করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে রসিক মঞ্ল গ্রন্থের দক্ষিণ বিভাগের 
একাদশ লহরীর বর্ণন যথা _ 
মেদিনীপুয়েতে সে আলমগঞ্জ স্থান। তার মধ্যে মহোৎসব জুড়িল নিদান ॥ 
তিনদিন তিনরাত্রি মহাআনন্দেতে। সংকীর্ত্তন হরিধ্বনি হৈল চারিভিতে ॥ 
আনন্দিত বড় হৈলা সেই সে যবন। নিরবধি সংকীর্তন করেন দর্শন ॥ 
সঙ্গীতের উৎপত্তি ও তীহার রস বিন্তাস বিষয়ে জ্রীতক্তি রতাকর গ্রন্থের পঞ্চম 
তরজের বণন = 
“পুর চতুণাং বেদানাং যারমাকৃষ্ণু পন্মভূঃ। ইমন্ত পঞ্চমং বেদং সঙ্গীতাখ্যমকল্লয়ং ॥ 
পুরাকালে ব্রহ্মা চারিবেদের সার গ্রহণ করিয়! ‘সঙ্গীত বেদ’ নামক এই পঞ্চম 
বেদ রচন! করিয়াছিলেন। 
তথাহি__ খগত্য পাঠ্যমভূদ্‌ গীতং সমভ্যঃ সমপগ্ঠত। 
যজুর্ভ্োহভিনিয়। জাতা রদাশ্চার্থবনাঃ স্মৃতাঃ ॥ 


থক তত্র সকল হইতে পাঠের, সামগান হইতে গানের, যুর্বেরদ হইতে অভিঃ ' 
নয়ের এবং অথ্ববেদ হইতে রসের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া কথিত | : 
তথাহি-- বরন্দোশ-নন্দি-ভরতনুর্গামীরদকোহলাঃ। 
দশাস্ত-বায়-রম্তান্যাঃ সজগীতহ্য প্রচারকঃ.॥.. 
ব্ৰহ্মা, শিব, নন্দী, ভরত, দুর্গা, নারদ, কোহল, রাবণ, বায়: রন্ত] প্র সব, 
সঙ্গীতের প্রচারক বঙগিয়া বিদিত। - এ 


তথাহি-- সঙ্গীত পাৱিজাতে 


গীত-বাদরিক্র-ৃত্যানাং এয়ং সঙ্গীত গচাতে | রিও 
' গীতন্তাত্র প্রধানত্বাত্তং সঙ্গীত মি তীরিতিম ॥- 


গীতবাচ্য মৃত্য এই তিনের সমগ্ঠিকে সঙ্গীত বলা হয় (তন্মধ্যে গীতে -ও পরা 
বশতঃ উহারা সঙ্গীত বলিয়া কথিত। 
ও তথাহি-_ শ্রীসঙ্গীত. সারে ::. 
মার্গ-দেশী বিভেদেন সঙ্গীতং ভবনিদ্বিধা। 
স্বর্গে মার্শ্রিতং দেস্টাশ্রিতং ভূতল রঞ্জিতম ॥ 


মার্গ ও দেশী এই দুই ভেদ ক্রমে সঙ্গীত ছুই প্রকার |... মার্গ ডক ভেদানুসারে. 
সঙ্গীত স্বর্গে অবস্থিত । দেশীয় -ভেদানুসারে সঙ্গীত এই ভলোকের আনন্দ 
প্রদাতা। 


তথাহি-_নারদ পঞ্চম সংহিতায়াং-= 
সঙ্গীতমারভং কৃষ্ণে! মুরলীনাদমোহিতম্‌ । 
গোপী ভিগীঁতমারন্ধমেকৈকং কৃষ্ণসরিধৌ ॥ 
তেনজ্ঞতানি রাগানাং সহস্রানি তু ষোড়শ ॥ 


অপ্রষ্ণ 
_ এু রাগেষু ফট, তিংশাৎ রাগা গতি বিক্রুতাঃ 
সন্তি মেরু চতুন্দিক্ষু সর্বে তেহপীতি কেচণ ॥.. 
শ্রীকৃষ্ণ রাসে মুরলীর শব্দে সকলের মোহ উৎপাদন পুর্বক সঙ্গীত আরস্ত. 
করিলেন । তখন কৃষ্ণের পার্শ্বস্থিত ষোল হাজার. গোপী প্রত্যেকে গান 
আরম্ভ, করিলেন। সেই গান হইতে যোল হাজার রাগের উৎপত্তি হইল । 


এই সকলের মধ্যে ছত্রিশটি রাগ এই জগতে প্রসিদ্ধ আছে । 

সংকীর্তন 'বলাসী গ্রীগৌরস্ন্দর আবির্ভাবের পূর্বের জয়দেব বিন্যাপতি 
ও চণ্ডীদাসের মাধ্যমে ভ্রীরাধাগোবিন্দের- লীলা রসমাধুধা সঙ্গীতাকারে পিপি- 
বদ্ধ করাইয়া ও খণ্ডবাসী নরহরি সরকারের ম'ধ,মে লীলাকীর্তন করাইয়া লাল। 
কীর্তন রসের সুচনা করেন। সমকালীন মাধব ঘোষের কণ্ঠে দান লীল। 
কীর্চন করাইয়া লীলাকীর্তনের দিক দর্শন করান । তৎসঙ্গে বানু ঘোষ, 
বুন্দাবন দাস, লোচন দাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস প্রেমে প্রভৃত কবি মুখ 
পদাবলী স্ষ্রণ করাইয়া লীলাকীত্ত নের রস বৈচিত্র্য প্রতিভাত করেন আর 
ঠাকুর নরোত্তমের মাধ্যমে ( গরানহাটী ) শ্রীনিবাসাচার্য্য ( মনোহর সাহী ), 
শ্যামানন্দ (রেনেটা ), রসিকীনন্দ ( মান্দারানী ) প্রভৃতি কার্তন সুরের 
প্রবর্তন কারয়া অগ্ঠাবধি পরম্পরা ক্রমে শ্রীশ্রীলালা কীর্থনের রস বৈচিত্রা 
প্রতিভাত করিভেছেন। এতদিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে শ্রীল হরিদাস 
দাসের অভিব্যান্তি যথা 

“বঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে সংকীর্ত্তন প্রথা প্রচারিত হইলেও স্বরূপ 
দামোদরের কে এইরূপ গানের বীজ পত্তন হইলেও কিন্তু শ্রীনিবালাচার্খ্যা দি 
হইতে ইহার পরিপাট্য দেখা যাইতেছে! আ'চাধা প্রভু (মনোহর সাহী ) 
ঠাকুর মহাশয় ( গরানহাটা। ))শ্যামানন্দ প্রভু ( বাণীহাট! ৰা রেনোটা ) গানের 
প্রবর্তক । কেহ কেহ ষলেন, মনে'হর সাহী পরগণার খেয়ালের ছা?চে 
কীর্তনের প্রবর্তক হলেন_বিপ্রদাস ঘোষ । বদ্ধমান জেলায় ৰাণীহাটা 
পরগণায় টগ্নার ছাচে কীর্তন প্রবর্তক হলেন গোকুলানন্দ এবং ঠুরীর ছাচে 
মন্দাকিনী ধারার প্রবর্তক হলেন বংশীবদন |  রাটের প্রাচীন ধারার সংস্কার 
করিয়া বারীন্দ গোকুল বাড়খণ্ডের নামে ঝাড়খণ্তী পদ্ধাত প্রবর্তন করেন 
মনোহর সাহী, গরানহাটা, রেনেটী এই তিনটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত 
আছে। টোঁযা বৈগ্যপুরবাসী .গোকুলানন্দ সেন ( বৈষ্ণব দাস ) পদকল্পতরু 
নামক পদ সংগ্রহ কন্তণ, আর এক সুর প্রবর্তন করেন টে'য়ার ঢপ’ বলে। 
ঝাঁড়খণ্ডী লুপ্ত হইয়াছে ।” 

এইভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাল হইতে অগ্যাবধি বিবিধ স্বর তালের 
রস বিন্যাসে প্রীনামসংকীর্তন ও লীলাকীর্থন অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে । 
এই নাধ সংকীর্ত্তন ও লীলাকীর্তনকারী গায়কগণ শ্রীমশ্রহা প্রভুর ভাবাদর্শের 


ধারক ও বাহক। যাঁদচ কাল প্রভাবে এ ভাবাদর্শের এতিহ্য ক্রমা্য়ে নিয়- 
মুখী হইয়া বহুমুখী ভাবে প্রক্ষিগ্ুরূপ ধারণ করিয়াছে, স্থুযোগ্য ভাবাদর্শ আজ 
স্তিমিত পর্য্যায়ে পধ্যসিত তথাপিও তাহার! সকলেই সংক'র্তম বিল সীগ্রীগৌর 
সুন্দরের ভীবাদশের স্বরূপত্বা ধারনের গৌরবের অধিকারী । মহাজন পদ, 
সুর, তাল, মান ও ভাব বৈচিত্রের ভাবাপ্তর ঘটিলেও তাংারাই সহাপ্রভুর 
লীল৷ বৈচিত্রের পূর্ব স্মৃতি ভক্ত হৃদয়ে প্রতিভাত করিয়া আনন্দ প্রদান 
করিতেছে । 


অধুনা সেই সকল সংকীৰ্র'নকারী গণের মধ্যে ভ্রীলীলা কীর্তন গায়ক 
গণের পরিচিতি রচনায় ব্রতী হইয়াছি। এই কার্ধা সম্পাদনার জন্য হুগলী 
নিবাসী স্থগায়ক শ্রীকাত্তিক চন্দ্র রায় কীর্তন কলানিধি মহাশয় আমাকে বিশেষ 
ভাবে টদ্ধদ্ধ করেন। তাহারাই অনুপ্রেরণায় উদ হইয়া এই গ্রন্থ প্রকাশের 
সূচনা । গ্রন্থের সম্পাদনা ও তথ্য সংগ্রহ কার্যে বহু সুধা ব্যক্তি স্বতঃস্ফুর্ত 
সহযোগিতা প্রদান করিয়াছেন। আমি তাহাদের মহানুভবতায় অশেষ 
কৃতজ্ঞ। বিশেষতঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংল! বিভাগীয় প্রধান পদকন্ত? 
প্রেমীনন্দ দাসের বংশোদ্ভব ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা মহাশয় ভূমিকা সহ 
প্রেমদাসের বিশেষ পরিচয়,কৃষ্ণকিংকরের পরিচিতি পাঠিয়ে অশেষ সহযোগিতা 
করিয়াছেন । পরম শ্র:দ্ধয় প্রভুপাদ রঘুনাথ গোস্বামীপাদের সহযোগিতা 
কিঞ্চিৎকর নহে । পরিশেষে প্রখ্যাত সর্বজন পরিচিত সাহিত্যিক সাহিত্য 
রত্ব ডঃ হরেকুষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ১৩৭৭ সালে প্রকাশে বাংলার কীর্তন ও 
কীর্তণীয়া গ্রন্থ হইতে প্রভূত তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হইয়াছে। 


সাৰ্বিক সহযোগিতা ও সহানুভূতি ক্রমে তথ্য সংগ্রহ করিয়! গ্রন্থখানি 
সম্পাদিত হইল। সুধীমণ্ডলী আমার সর্ববানুরূপ ক্রুটি বিচ্যুতি মুদ্রন প্রমাদ 
ও তথ্য পরিবেশনের অযোগ্যতার বিষয়গুলি পরিমাঙ্জিত করতঃ রসা্বাদন 
করুন। 

অগণিত লীলা কীন্তন গায়ক । সবার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব- 
পর হয় নাই। অদ্যাবধি যতদুর সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইয়াছে তাহাদের 
পরিচিত প্রদান করিয়া প্রথম খণ্ডের প্রকাশনা ঘটিল । পরবর্তী দ্বিতীয় খণ্ড 
সম্পাদনার প্রচেষ্টা চলছে । লীলাকীর্তন গাঁয়কগণ ও সুধী ভক্তমণ্ডলী 


আপনাদের প রচিত লীলাকীন্তন গায়ুকগণের সমীপে এই সংবাদ প্রদান 
করিয়া তাহাদিগকে নিয়োক্ত তথ্যাদি প্রেরণের জন্য দ্র করুন। গ্রস্থকারের 
নাম ও ঠিকানার তথ্যাবলী পাঠাইবেন ।  গায়কের নাম, পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা, 
সংস্থার নাম,কতদিন কীর্তন করিতেছেন, কীর্তনশিক্ষা প্রদানের ব্যব্থ! থাকিলে 
সেই স্থানের ঠিকানা প্রদান করিবেন। তংসঙ্গে গায়কের পাশপোর্ট সাইজের 
সাদাকালো ফটে! ও ব্লকের জন্য একশত টাকা পাঠাইবেন। অধুনা যে 
সকল লীলা কীর্তন গায়কগণ লীলাকীন্ত'ন করেন তন্মধ্যে প্রবীন নবীন ক্রমে 
সবারই পরিচিতি প্রদান করা হইবে । প্রথম খণ্ডে যাহার! অংশ গ্রহন করেন 
নাই, দ্বিতীয় খণ্ডে তাহাদের পরিচিতি প্রদান করা হইবে । বাদ্ধক্য ও. 
তনুস্থতার কারণে অবসর প্রাপ্ত প্রবীন কীর্ত্তগীয়া ও প্রয়াত কীন্ত ণীয়। গণের 
জীবনী ফটো সহ পাঠাইলে সাদরে মুদ্রিত হইবে । 


এইভাবে বিংশ শতাব্দীর কীর্ততণীয়াগণের পরিচিতির এতিহাঁসিক 
রূপ পরিগ্রহ করুক ইহাই একমাত্র কাম্য । 


নিবেদক 
দ্ীগুরু বৈষ্ণব কৃপাভিলাষী 
ভ্রীশ্রীপ্রীনকষ্ণ ভক্তিমন্দির ; দীন 
জগদগুরু প্রীপাঁদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট শ্রীকশোরী দাস 


প্রীচেতন্যভোবা, পৌঃহালিসহর 
উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ ৷ 
১৪০৩ বঙ্গাব্দ, জ্রীকৃষ্ণের দৌলযাত্রা 


০ 


পীমীনিতাই গোরাঙ্্ গ রুধাম 


জগদণর গ্রীগাদ ঈ্খরগুরীর গ্রীগাট দশনে আগুন 


মহা গীর্থ গ্রীচৈতন্যডোব! ও কুমারহট্র জ্ীবাসাঞ্জন। | 


প্রভু বলেন ঈশরপুরীর জন্মস্থান ৷ 
এমুত্রিকা আমার জীবন ধন প্রাণ ॥ 


পথনি’দ্িশ-_শিয়ালদা-রানঘাট রেলপথে নৈহাটি কিংবা কীচবাপাড়া ষ্টেশনে নামি! 
৮৫নং বাসযোগে হালিসহর ভ্রীচৈতলাডোব1 বাস ট্রপেজে নামিবেন, 
বাসে নিষালদ। শ্যামবাজ্জার-বারাকপুর হইতে ৮৫নং বাঁসকটে এখা/ 
আসা যায়) 


সুটাগন্ন 


নাম পুষ্া 
১। কবি জয়দেব__ ১ 
২। বৈষ্ঞব কবি বিদ্যাপতির জ্রীবনী- ৬ 
৩। কবি চণ্ডীদাস জীবনী__ ১৩ 
৪ | নরহরি সরকার জীবনী ২২ 
৫| প্রাচীন বৈষ্ণব পদকর্ত?গণের 
পরিচয় ২৬ 
৬। লীলাকীর্তন গায়কগণের 
প'রচয়_ 8১ 
৭! পরিশিষ্ট _ 


১। স্্ীপ্রেমদাসের বিশেষ পরিচিতি- (১) 
২। কীর্তণীয়া কৃষ্৫কিংকর-_ (৯) 


( রাঢ়ের কোকিল ) 
৩। প্রয়াত কীন্তণীয়াগণের স্মৃতি 


চারণ-_ (১২) 


( রাধারমন কর্মকার, কানাই বন্দো- 
পাধ্যায়, অমিয় গোপাল দাস, সুধীর 
কৃষ্ণ গোস্বামী, অদ্বৈত দাস পণ্ডিত 
বাবাজী, রসিক দাস, অখিল দাস, যহু- 
নন্দ্রন দাস, শচীনন্দন দাস, গণেশ দাস 
অবধূত বন্দোপাধ্যায়, ফটিক চৌধুরী, 
রাধারমন দাস, অবধৌত দাস, কৃষ্ণ" 
দয়াল চন্দ, মনোহর চক্রবর্তী, যামিনী 
মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ সাহা, নবদ্বীপ 
ভ্ৰজ্জবাসী, প্রেমদীস, সুরেন্দ্রনাথ আচার্য্য 
রাধেশ্যাম দাস, রথীন ঘোষ, দুর্গারাণী 
সাহা)। 


৪। কীর্তন জগতের কেন্দ্ৰহ্থল শ্রীপাট 
ময়না ডাল। 


৫| প্রবীন কীন্তণীয়া গণের পরিচিতি 

( গোবিন্দ মিত্রঠাকুর, নন্দ কিশোর দাস 

গোপাল দাস বাবাজী,  রঘুনাথ 

গোস্বামী ) 

লীলাক্ীত্ত'ন রত গায়ক গণের 
অক্ষরানুভ্রাঘিক তালিকা 


পুরুষ কীভ'ণীয়া__ 
নাম পৃষ্ঠা 
অ 

অসিত বরণ দাস-_ ৫৫ 

অমরেন্দ্র নাথ মণ্ডল ৫০ 
উ 

উজ্জল মণ্ডল_ ৫৪ 
ক 

কাঠিক চন্দ্র রায়_ ৪২ 

কানাই লাল ঘোষ-__ ৪৮ 

কাঞ্চন চক্রবর্তী ৪৭ 

কৃষ্ণ গোপাল বৈদ্য ৪৫ 

কৃষ্ণধন মণ্ডল ৪৬ 
গ 

গোপীপ্রসাদ দাস _ ৪৬ 

গোবিন্দ চরণ মোহান্ত_ ৫৬ 
চ. 

চন্দ্র শেখুর হাঁলদীর-_ ৫৪ 


জ 


জগত শেঠ বন্দোপাধ্যায়_- 
ভি 

তপন মণ্ডল-_ 

তপন কুমার দেবনাথ = 

তাপস কুমার গোস্বামী = 

তারাপদ কুণ্ড -- 

তারাপদ গোস্বামী 
দ 

দুর্গীদাস বিশ্বাস-- 

ন 
নিতাই অধিকারী 
নদীয়াচাদ দাস বৈরাগ্য_ 
নিমাই ভারতী 
নিমাই চন্দ্ৰ দাস__ 

ব 
বিনয় কৃষ্ণ ভদ্র 
বীরেন নাটুয়া_- 
বীরেন্দ্র নাথ ঘোষ_ 

ভি 
ভোলানাথ ভট্টচাধ্য__ 

ম 
মন্মধনাথ সেন 
মিলনকাস্তি বিশ্বাস = 
মুফুন্ব বনিক-- 
মুকুট দত্ত 

নর 
রঘুনাথ গোম্বামী__ 
রতন কুমার নন্দী 


8৯ 


৫৪ 
৫১ 
৪২ 
8২ 
৫০ 


88 


শ্যামন্ুন্দর মণ্ডল 
শচীন হালদার _ 
শ্যামসুন্য় দাস__ 
শ্রীকৃষ্ণ পাল__ 
নস 
সদানন্দ দাস বাবাজী 
সঞ্জীত কুমার চক্রবন্তী_ 
সন্তোষ মুখোপাধ্যায় _ 
সত্য সাধন বৈরাগ্য 
সুরেন্দ্র কুমার দাস 
সুধীর চক্রব্তা 
ন্‌ 
হিরালাল সাহা 
মহিঘানীর্ভলীয়া 
অ 
অগ্চনা দাস 
আ 
আলোদেবী-- 
ক্ৰ 
কানন কর্মাকার _ 
কামনা মজুমপার_- 
কল্পনা দাস = 
এ] 
বিষ্ণুপ্রিয়া গোস্বামী 
ভ 
ভক্তিদাসী__ 
ঘর 
মঞ্জব্লানী দাস 


৪৩ 
৫৪ 
88 
8৯ 


৪৩ 
8৫ 
৫২ 
৫৫ 
৪৬ 


৫৪ 


৫৬ 


৫৩ 
৫৭ 
৫৮ 
৫৮ 
৫০ 


8৭ 


৫৮ 


৫৫ 


নন শ 


রাঁধারানী গোস্বামী = ৫৫ শিবানী কর_ ৫৭ 
রীতা ঘোষ ৫৫ শেফালী মণ্ডল_ ৫৭ 
রীনা চক্রবর্তী ৫৮ দস 
রূপা ঘোষ 7 ৪৫ স্থমীতা সরকার - ৫৮ 
ল্‌ 
লদ্ীবাল। দাদী ৫৪ 
জেলা ভিত্তিক কীর্ভণীয়া 
কলিকাতা 
প্রভুপাদ রঘুনাথ গোস্বামী, শ্রীকৃষ্ণ পাল, রীতা ঘোষ, . আলোদেবী 
উত্তর ২৪ পরগণা 


সযামনুন্দর দাস, কুমারী রূপাঘোষ, সুরেন্দ্র নাথ দাস, কানাই লাল ঘোষ, রতন কুমার 
নন্দী, অমরেন্দ্র নাথ মণ্ডল ( উঃ ) কুমারী করনা দাস মুকুন্দ বণিক, বিনয় কৃষ্ণ ভদ্র 
শিবানী কর, শেফালী মণ্ডল, স্থুমিতা সরকার, রীন। চক্রবর্ত্তী, কানন কর্ম্মকার । 
দক্ষিণ ২৪ পরগণা 

সন্ীড চক্রবর্তী, কৃষ্ণগোপাল বৈদ্য, মন্মথনাথ সেন, বীরেন নাটুয়া, নিতাই অধিকারী 
সুধীর চক্রবর্তী, শচীন হালদার, উজ্জল মণ্ডল, চন্দ্রশেখর হালদার, তপন মণ্ডল, 
লক্ষ্মীবালা দাসী । - 
সুগলী-_ভাপস কুমার গোস্বামী, কান্তিক চন্দ্র রায়, তারাপদ কুঞ্জ: বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, 
কৃষধন মণ্ডল, বিষ্ণনপ্রিয়া গোস্বামী, তারাপদ গোস্বামী, মঞ্জুরাণী দাস | 

নদীয়া 
সদানন্দ দাস বাবাজী, ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য, নিমাই চন্দ্র দাস, তপন কুমার দেবনাথ 
অঙ্চনা দাস, সত্যসাধন বৈরাগ্য, রাধারাণী গোস্বামী, মিলন কান্তি বিশ্বাস, ভক্তি 
দাসী, নিমাই ভারতী । 
বীরভূম__ দূর্গাদাস বিশ্বাপ, অশ্বিনী কুমার দাস, গোপীপ্রসাদ দাস, কাঞ্চন চক্রবর্তী, 
জগৎ শেঠ বন্দোপাধ্যায়, সন্তোষ মুখোপাধ্যায় । 
বর্ধমান -_গোবিন্র চরণ মোহাস্ত, মেদিনীপুর শ্যামহুন্দর মণ্ডল, মুখিদাবাদ__নদীয়া 


চাছ বৈরাগ্য, দিনাজপুর-_অসিত বরণ দাস, বিহ।র_ মুকুট দত্ত, হিরালাল সাহ! 
উড়িষ্য।_ কামনা মজুমদার ! 


(বব রিগাট ইনটিটিটউট 


( বৈগ্ঃবখাপ্ সংগ্রহ, সংরক্ষন, গঘেষণ। ও প্রচার কার্যালয় ) 


বৈ শাস্ত্ৰ গবেষনায় বৈধ্চব রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে আনুন! আপনার সমীপে প্রাচীন 
পুথী, প্রচীন ও দুঃস্পাপ্য বৈধৰ গ্রন্থাবলী থাকিলে উই, পোকায়, অযত্রে নষ্ট নাকরে 
এই সংগ্রহশালায় দান করুন। এতে বৈষ্ণব সাহিত্য গবেষনার সহায়ক হবে। 


EEE 


শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরণস্‌ 


বিংশ শতাব্দীর কীন্তণীয়া 


প্রথঘ ধ্ড' 
গ্রন্থারম্ত £_ 


বৈষ্কৰ গদাব্নী সাহিত্য আষ্টা, কবি অয়ের 
গরিচয় 


কবি জয়দেব 


বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় কীর্তন জগতের: আদি পথ. দষ্টা জয়দের, বিদ্/পতিঃ 
চণ্ডীদাসের নাম চির স্মরণীয় কবি জয়দেব সবার পুরধা। এই কৰি; ত্রয়েয়: 
বন্দনায় পদ কল্পতরুগ্রন্থের সম্কলক আীবৈষ্ণর দ্রাদের বর্ণন-- 

জয় জয়দেব, নৃপতি শিরোমণি, বিদ্যাপতি রসাধাম | 

জয় জয় চণ্ডী, দাস রস শেখর, অখিল ভুবনে অনুপম-॥ 

যা কর রচিত, মধুর রস নিরমল, গ্ত পদ্চ ময় গীত 

প্রভু মোর গৌর, চন্দ্র আস্বাদিলা, রস যার স্বরূপ সহিত ॥. 

যবহু' যে ভাব, উদয় কর অস্তরে, তব গাওই দুহু মেলি। 

শুনইতে দারু, পাষান গলি যায়ত, এছন সুমধুর কেলি ॥ 

আছিল গোপত, যতন করি পহু মোর, জগতে করল পরকাশ ॥ 

সো রস শ্রবনে, পরশ নাহি হোয়ল, রোয়ত বৈষ্ণব দাস ॥ 


জয়দেবের মহিমা বর্ণনে.নরহরি চক্রবত্তীর বর্মন যথা 
বিপ্রকুল অবতংস কবিভূষণ, ভুবনে কে সম তাঁর | 
প্রেমরসে মহামত্ত সদা, কেন্দু বিন্বতে বসতি ধীর ॥ 
ভ্রীরাধা মাধব, সেবা সুবিগ্রহ, কেবা না হেরিয়া ভুলে । 
যে রস অমিয়া, পিয়া দিবানিশি, ভাসয়ে আনন্দ জলে ॥ 
পদ্মাবতী সহ, গানে বিচক্ষণ, আনে কি উপমা সাজে। 
পশুপক্ষী ঝুরে শুনিয়! গন্ধর্বব কিননর-মরয়ে লাজে ॥ 


২ বিংশ শতাব্দীর কীর্জীয়া 


যাঁর বিরচিত, শ্রীগীত গোবিন্দ, গ্রন্থ সুকোমল তাতে৷ 


গ ০ ৩ ৩ ০ বৈ গ 


নীলাচল চন্দ্র জগন্নাথ যাহা, শুনয়ে আনন্দ মাতি ! 
জয়দেৰের নিজ পিতৃ পরিচয় বিষয়ে তাহার স্বরচিত জ্রীগীত গোবিন্দ এন্থের 
দ্বাদশ সর্গের ত্রিশ শ্লোকের বর্ণন যথা 
শ্রীভোজদেব প্রভাবস্ত বামাদেবী সত শ্রীজয়দেবকন্ত | 
পরাশরাদি প্রিয়বন্ধু কণ শ্রীগীত গোবিন্দ কবিতবমস্ত ॥ 
ভোজদেবের ওঁরসে বাঁমাদেবীর গর্ভে যার আবিভগব সেই কৰি জয়দেব রচিত 
এই গীত গোবিন্দ কাব্য পরাশরাদি বন্ধুগণের কণ্ঠে বিরাজ করুক। 
জয়দেববীরভূম জেলার কেন্দুবিন্ব গ্রামে আবিভূতি হন। জয়দেৰের পিতৃ 
পঞঝিচয় ভিন্ন তাহার জন্মকাল, বাল্য জীবন, অধ্যয়নাদ বিষয়ে কোন তথ্য জানা 
যায় না। তবে সংস্কৃত সাহিত্যে যে তাহার বিশেয় ব্যুৎপত্তি ছিল, তাহা 
তাহার শ্রীগীত গোবিন্দ রচনার মাধ্যমে বিশেষ ভাবে প্রতিভাত হয় । 
জয়দেব রাজা লক্ষণ সেনের সভাঁকবিগণের পূরধা ছিলেন। লক্ষণ সেনের 
রাজসভার কবিপঞ্চকের নাম ধোয়ী, উমাপতিধর গোবদ্ধন, শরণ.ও জয়দেব । 


কবি জয়দেব স্বরচিত শ্রীগাত গোবিন্দ কাব্যের প্রথম সর্গে ইহাদের সপ্রশংস উল্লেখ 
করিয়াছেন । 


বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দভ শুদ্ধিং গিরাং. 

জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাগ্যো দুরূহ দ্রুতে। 

শৃঙ্গারোত্তর__সৎ- প্রমেয়-__রচনৈরাচার্ধা__ গোবর্দান 

স্পদ্ধী কোহপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতি ধরো ধোয়ী কৰিক্মাপতিঃ ॥ 
শ্রেষ্ঠ কবি উমীপতি বাক্য বিন্যাসে স্থপরিচিত, কঠিন কঠিন শব্দ চয়নে আর দ্রুত 
লেখনীতে শরণের খ্যাতি চারিদিকেই বিরাজমান, আদিরসের ছোট ছোট কবিতা! 
রচনায় গোবদ্ধনাচার্য্যের সঙ্গে কাহারও তুলনা হয় নাঁ। অর্থতিধর হিসাবে কবিরাজ 
ধোয়ীর স্থুনাম সর্বত্রই কিন্তু কৰি শ্রেষ্ঠ জয়দেবই একমাত্র কৰি যিনি সৰ্ব্ব ভাবময়, 
সরব্বরসযুক্ত গ্রন্থ রচনা করিতে সমর্থ । লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকাল ১১৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে . 
১২০৬ খৃষ্টাব্দ । ফলে জয়দেবের আবির্ভীব কাল দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অহুমেত 


৩ বিংশ শতাব্দীর কীর্ম্ণীয়া 
হয়। জয়দেব সংসারে টউদ্নাসন হইয়া নীলাচলে গমন করতঃ করোযরা ক'স্থা সম্বল 
করে বৃক্ষতলাশ্ররী হইলেন । এদিকে আপত্যহীন এক ত্রাহ্মণ ক্ষেত্রে আগমন 
করতঃ ভ্রীজগএাথ দেবের পাদপদ্জে আত্ম'নবেদন সহকারে বলিলেন যদি পুত্র কিংবা 
কন্যা সন্তান লাভ হর, তাহাকে তোমার পাদপদ্মে সমর্পন করিব । ভক্তুবাঞ্চ! কল্পতরু 
ভক্তের বাসনা পুর্ণ করিলেন। এককস্ত! সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। যথা সময়ে কন্যা 
সন্তান আনিয়া জগন্নাথের পাদপদ্মে সমর্পন করিলেন। 
তথাহি--ভক্তমীলের ১২ মালা ঃ 


“জগন্নাথ আগে দাসী করিয়া সোপিলা। প্রভু অঙ্গীকার করি বিপ্রে আজ্ঞা দিলা ॥ 


লইন্ু তোমার কন্যা হৈল মোর দাসী। কিন্ত এক দাস যোর বিরক্ত উদাসী ॥ 
জয়দেব নাম হয় অমুক স্থানেতে । তাহারে লইয়া বন্যা সেৌপহ.তুরিতে ॥. 
তেঁহ মোর দাস, তব কন্যা! হবে দানী ' অতএব তাহে মুঞি পাব. হৃখ রাশী ॥ 


বিপ্র জগন্নাথের কৃপাদেশে জয়দেব সমীপে নিবেদন করলেন । জয়দেব জগন্ন থের 
আদেশে বিপ্ৰ কণ্ঠ! পদ্মাবতী কে গ্রহণ করিলেন এবং একটি ঝুপড়ী - নির্মান করিয়া 
দ্রীরাধা মাধব ত্রীবিগ্রহ স্থাপন করতঃ সেবানন্দে বিভে'র হহইলেন।  ভাবাবেগে 
জীগীত গোবিন্দরচন। করতঃ শ্রীরাধা গে।বন্দের প্রেমলীল। বৈচিত্র প্রতিভাত 
করেন। “দেহি পদ পল্লব মুদারম ” শ্লোক রচনার মাধ্যমে ভক্ত ভগবানের নিগূঢ় 
সম্বন্ধের এক পূর্ণতর অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। জয়দে'বর পদরচন৷. পদ্মাবতীর শ্রীকৃষ্ণ 
দর্শন ও সেবা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত বাসনা পুণের মধ্যমে ভক্তের প্রেম বৈচিত্রের 
প্রকাশ ও তাহার ভক্ত বাংস্যলতার অভূতপূর্বব প্রেম বৈচচত্র পরিস্ফণ্ট হইয়াছে। 
জয়দেব কৃত ভ্রীগীত গোবিন্দের মহিম; সর্বত্র ব্যাপিত হওয়ায় ক্ষেত্ররাজ নিজে 
স্রীগীভ গোবিন্দ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করিয়া আমত্যগণকে প্রচারের নির্দেশ 
_দিলেন। সভাসদ পণ্ডিত মণ্ডলী রাজার রচিত গ্রন্থ অপেক্ষ। জয়দেব কৃত গ্রন্থের 
গুরুত্ব বর্ণণ করায় রাঞ্জা বিহ্বল হইয়া পড়িলেন ! 
তথাহি--ভক্ত মালের দ্বাদশ মালা 


ইহা শুনি রাজা শ্রীমন্দিরের প্রভুস্থানে। ছুই গ্রন্থ ধরি দিল! পরীক্ষা কারনে ॥ 
কবিরাজ কৃত গ্রন্থ হৃদয়ে লইলা | নৃপকৃত গ্রন্থ প্রভুর চরণে ক্ষেপিল! ॥ 
তাহাতে রাজার চিত্তে অভিমান হৈয়া। বুড়িয়া মরিতে গেলা সমুদ্রে য!ইয়া ॥. 


রাজা নিজ ভক্ত পুনঃ দয়! উপজিল | না মর তোমার গ্রন্থ অঙ্গীকার কৈল ॥ 


৪ বীংশ শতাব্দীর কীর্তণীয়! 


জয়দেব কৃত গ্রন্থ দ্বাদশ যে সর্গে । তব কৃত বার শ্লোক থাকিবেক অগ্রে॥ 
জগন্নাথ কৃপামৃত পাইয়া রাজন। আনন্দ উল্লাসে সাধু হইলা মগণ।॥ 
এই ভাবে জগন্নাথ জয়দেবের কৃত ভ্ীগীত গোবিন্দের মহিমা জগতে প্রতিভাত 
করিলেন। একদ| গৃহের ছাউনি দিতে গিয়া রৌদ্রে ভক্তের কষ্ট পরিলক্ষিত করতঃ 
জগণ্রাথদেব ভক্তের সহযোগিতায় ব্রতী হইলেন । সাহীর্ধ্য রত পদ্মাবতী কার্ধ্যন্তরে 
গেলে জগন্নীথদেব ভক্তের সহযোগিতা করিভে লাগিলেন_ 


তথাহি--তত্রৈব 
ছাপন হইতে তবে জিজ্ঞীসেন্‌ তীরে । এই গিরো ফুঁড়ি দিলা পুন দেখি দুরে | 
পন্মা'কহে আমি নাহি গিরে ফুঁড়ি দেই। সাধু নামি দেখে গৃহে কোথা কেহো নাই] 
রাধা'মাধবের হস্তে দেখে ঝুলমালা বুঝিয়া সাধুর মনে অতি দুষখ ভেল। | 


ভক্ত বৎসল ভগবানের মহিম! প্রকাশের জন্য কতই না লীলা করেন। ভক্ত যেমন 
ভগবানের মহিমা ব্যক্ত করিয়া, জগতের ঈশ্বর লীলা বৈচিত্র প্রকাশ করেন । তৎসজে 
ভগবান ভক্তের ভক্তির মহিমা পরিস্ফ,ট করতঃ তীহার ভকত বাৎসল্যের দিক 
দর্শন করান। 

একদা জয়দেব ভগবৎ সেবার আনুকূল্য গ্রহনের জন্য দেশান্তরে গমন করিয়া অর্থ 
সংগ্রহ করতঃ প্রত্যাবর্তন পথে দন্থ্য কর্তৃক আক্রান্ত হন! দল্ুগণ তাহার হস্তপদ 
কাটিয়া শু কৃপে নিক্ষেপ করেন। জয়দেব কূপ মধ্যে রহিয়া কৃষ্ণ নাগ কীর্ঘনে । 
বিভোর রহিলেন | এদিকে এক রাজা! মুগয়া করিতে গিয়া জয়দেবের দর্শন পাঁন। : 
রাজা কূপ হইতে জয়দেবকে উত্তোলন করতঃ শিবিকা আরোহনে প্রাসাদে আনিয়া 
প্রভূত পরিচর্যা করেন এবং তাঁহার অভিলাষ পূরণের জন্য নিবেদন করেন। জয়দের 
বৈধীৰ সেবার অভিলাষ প্রকীশ করিলে রাজ! মহাঁসমারোহে: বৈধ: সেবা ব্রতী 
হইলেন। জয়দেবের: আঘাতকারী দগ্্যগণ সম্পদ লালসার বৈষ্ণব বেশে রাজা 
বাড়িতে উপনীত হইলেন! ছদ্মবেশী দস্যুগণকে জয়দেব চিনিতে পারিয়া রাজাকে 
বলিলেন, ইহাদের যথাযোগ্য সম্মান সহকারে মহাঁসমাদরে পরিচর্যা করিবেন। 
দ্ত্যগণ জয়দেবকে চিনিতে পারিয়!'পূর্ববকৃত কাঁধ্যের কথা চিন্তা করতঃ অত্যন্ত উদ্ধি 
হইয়া পড়িলেন। রাজার বহুমুখী পরিচর্যা তাহাদের চরম, উদ্বেগের কারণ হইয়া 
উঠিল বৈধ্বগণৈর উদ্বগ্নত।: দেখিয়া, রাজা, জয়দেব সমীপে: নিবেদন, করিলে; 
নাক সহ বহার প্রদান বয়ে, আজ্ঞা দিলেন :সেবরসহ | 


বিংশ শতাব্দীর কীর্তণী়! ৫ 
se NIB: AS EE SUSE HESS TE 


বৈষ্যৰগণ কিছুদূর গিয়া সেবক গণকে বিদায় দিতে চাহিলে সেবকগণ খলিল, রাজ 
প্রসাদে বহু বৈষ্ণব এল কিন্তু আপনাদের প্রতি এত সম্মান মধ্যাদ! কেন? বৈষ্ণব 
বেশ ধারী দস্্যগণ আপনাদের গোপন করতঃ বললেন, এই সাধু এক রাজবাড়ীর 
চীকর ছিল । কোন অপরাধে ইহার ঘৃত্যুদণ্ড হয় আমর! হত্যা! না করিয় হস্ত পদ 
কাটিয়া অব্যাহতি দিলাম । সেই চাকর 
এখন সাধু হইয়াছে, পাছে গোপন তথ্য আমলা বলি তাই আমাদের এত প্রকারের 
বন্ধ। - সেবকগণ্‌ এই বাক্যে সন্থষ্ট হইল না। বরং চ বৈষ্ণব অপর'ধেদন্যুগণের 
অসৎ গতি হইল 1 তথাহি- 

হেনকালে পৃথিবী ফাটিয়া দস্থাগণে । মৃত্তিকা ভিতরে নিঞাদাবে ক্রোধ মনে ॥ 

রাজভূৃত্য গণ দেখি অবাক্‌ হইল । সাধুৰেব' এই দুষ্ট মনে বিচাঞিল৷ ॥ 
সেবকগণ রাজা সমীপে আলিয়া সমস্ত বিবরণ বলিলেন। রাজা জরদেবের সমীপে 
সমস্ত বিবরণ শুনিলেন। ঘটনার সমাপ্তির সঙ্গে পঙ্গে জয়দেবের হস্তপদ পুর্ববত 
হইয়া গেল। তথাহি- ভব | 

কহিতে কহিতে হন্তপদ পূৰ্ববত ৷ হৈল সাধু অসাধূর এই ছুই পথ ॥ 

কিছুদিন তথায় অবস্থান করিয়া জয়দের পদ্মাবতী সহকারে পুরুষোত্তমে উপনীত 
হইলেন। তথায় কতদিন অবস্থান করিয়া শ্রীগাঁতাগোবিন্দের মহিমা প্রকাশ করতঃ 


শ্রীরাধামাধৰ সহ বৃন্দাবনে উপনীত হইলেন! জয়দেবের প্রেম মহিমায় অদ্যাপি 
ও জগন্নাথ মন্দিরে শ্রীগীত গোবিন্দ কীর্তন হইয়া থাকে । জয়দেব বৃন্দাবন গমন 
করিয়া কেশীঘাটে অবস্থান ক্রেন । তথাহি_ 


বৃন্দাবন ধাম দেখি পলক হইল। ৷  কেশীঘাট সমিধানে আনন্দে রহিল! ॥ 

কোন মহাজন রাধা মাধবে হেরিয়া । আদ হইয়া দিলা মন্দির বনাইয়া ॥ 

কবিরাজ অপ্রকটে বহুকাল পরে। ঠাকুর লইয়! গেলা রাজা জয়পুরে ॥ 

অদ্যাবধি তথা ঘাটি নাম রমাস্থানে । বিরাজ করয়ে চাদ ছলকে বদনে ॥ : 
জয়দেব কেন্দুবিন্বে অবস্থান কালীন একদিন গঙ্গা স্নানের জন্য যাইতে না পারায় গঙ্গা 
নিজেই কেন্দুবিদ্বের সমীপে উপস্থিত হন । , রানীর পরীক্ষায় য়দেবের অন্তদ্ধীন 
অবনে পদ্মাবতীর দেহত্যাগ, জয়দেব কর্তৃক কৃষ্ণ নাম প্রদানে পল্মাবতীর প্রাণ 
সঞ্চার, মালিনী কর্তৃক বেগুন ক্ষেতে গীতগোবিন্দের পদ কীর্ভনে জগন্নাথের বস্ত্র 
বেগুনের কীট, আর অশ্বারোহী যবন কর্তৃক গীতগে।বিন্দের পদ কীর্তনে শ্থারামহুন্দর 
রূপ দর্শন প্রভৃতি জয়দেবের অত্যুজ্জল প্রেমবৈচিত্রের পরিচারক। এই সকল ঘটনা 
ভক্তমাল গ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। 


$ (বৰ কৰি বিদ্যাগতির জীবনী £ 


শরীমন্মহা প্রভুর আবির্ভাবের পুরভাগে যাহারা ভ্রীরাধাগোবিন্দের 
প্রেমলীলা রস মারধুর্য্যকে সঞ্গীতের মাধ্যমে জনমানসে রূপরেখায় পরিণত 
করিয়াছেন; কৰি বিদ্যাপতি তাহাদের অন্যতম | শ্রীমন্মহাপ্রভু গম্ভীয়ায় নিজ 
রস আসশ্বাদন কালে বিগ্যাপতি বিরচিত পদাবলী বিশেষ অবলম্বন ছিল । 
তথাহি- শ্রীচৈঃ চঃ অন্তে ১৫ পরিচ্ছেদ । 
র্ণামুভ বিষ্যাপতি শ্রীগীতগোবিন্ন । ইহার শ্লোকগীতে প্রভুর করায় আনন্দ’ ॥ 
বিগ্যাপতির কবিত্বের স্কুরণ বিষয়ে পদকর্তা শ্রীনরহরি চক্রবর্তী বিরচিত পদ 
যথা পদ্দকলপতরু ২। ৫ পদ । 
‘জয় বিদ্যাপতি কৰি বিষ্ভাপতি ভূপ । যাক সরস রস পদ অপরূপ ॥ 
লছিমা রূপিনী রাধা ইষ্ট বস্তু যার। যাঁরে দেখি কবিতা স্ফুরয়ে শতধার ॥ 
পঞ্চগৌড়েশ্বর শিবসিংহ রাঁয়। রাজ কবি করি যাঁরে রাখিলা সভায় ॥ 
সরস সালঙ্কার শব্দ নিচয় । যাহার রসনা অগ্রে সতত স্ফরয় ॥ 
কবিস্তা বনিত! যারে করিলেন পতি ৷ নরহরি কহে ধন্য কবি বিদ্যাপতি ॥ 
তথাঁহি_ বিদ্যাপতি কবিভপ। 
অগণিত গুণজন, রঞ্জন ভনবকি. সুখময় কি পিরীতি যূরতি রসকৃপ ॥ 
শিশু সময়ীবধি. অধিক পরাঁক্রম, বিরচিল দেব চরিত বল ভীতি ॥ 
কোই করল, উপদেশ পরম রস, উলসিত তাহে নিরত বহু মতি ॥ 
প্রীশিবসিংহ, নৃপতি লছিম! প্রিয়, অতুল মিলন যশ বিদিশাঠি ভেল ॥ 
শ্যামর গৌর, কেলিমণি স্পটে, যতনে উগাঁবি ভবন ধনি কেল ॥ 
মরি মরি যাক, গীত নব অমিয়, পিবিপিবি জীবই রসিক চকোর ॥ 
নরহরি তাক, পরশ নাহি পাঁওল, বঝিব কি শ রস মঝু মতি ঘোর ৪” 
বিদ্যাপতির মহিয় গ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ৩টি পদ ও প্রীগোবিন্দ দাস 
২টি পদ্দ রচনা করিয়াছেন!  বিদ্যাপতি মৈথিলী ত্রাঙ্গাণ। তিনি মিথিলা- 
ধিপতি রাঁজা শিবসিংহের সভাসদ ছিলেন । বিদ্যাপতির বংশধরগণ বংশান্ু- 
ক্রমে বহুদিন যাবৎ মিথিলার রাঁজমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন এবং ধনে, 
মানে, জ্ঞানে ও সর্বববিষয়ে তাঁহার! মিথিলার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন! 
বিগ্যাপতির ষষ্ঠ স্থানীয় পূর্ববপুরুয় ধর্ম্মাদিত্য হইতে সকলেই রাঁজমন্ত্রী ছিলেন। 


বিদ্যাপতির প্রপিতীমহ বীরেশ্বর একাধারে রাজমন্ত্রী ও মহাপগ্ডিত ছিলেন ৃ 


a বি 
তিনি বীরের পদ্ধতি নামে দশকর্ম্ম পদ্ধতি রচনা কণ্নে ৷ অগ্যাপিও মিথিলার 
্রা্মণগণ এই পদ্ধতির নিয়মে দশকর্ম্ম কার্য নিষ্পন্ন করিয়া থাঁকেন। 
বিদ্যাপতির পিতামহ ভয়দন্ত পণ্ডিত ও মহাধাম্মিক ছিলেন 1 লোকে তাঁহাকে 
যোগীশ্বর আখ্যা দিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির পিতা গণপতি মগপণ্ডিত ও 
তৎকালীন রাজা গণেশ্বরের পরম বন্ধু ছিলেন এবং রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর পদ 
অলংকৃত করিরাছিলেন। রাজ! গণেগ্বরের মৃত্যুর পর গণপতি “গল্গাভক্তি 
তরঞ্গিনী” নামে একখানি পুস্তক রচনা! করিয়া পরলোকগত বন্ধুর নামে উৎসৰ্গ 
করেন। গণেশ্বরের পুত্র দেবসিংহের রাজত্বকালে গণপতি পরলোক গমন 
করেন । পিতার মৃত্যুর পর বিগ্াপতি মিথিলেশ্বর দেবসিংহের রাজ্মন্ত্র 
পদে অধিষ্ঠিত হন। বিদ্যাপতির আত্মপরিচয় সম্পর্কে স্বরচিত পদ যথ।- 

«ভরনমাতা মোর গণপতি ঠাকুর ; মৈথিলী দেশে করু বাস। 

পঞ্চ গৌড়াধিপ, শিবসিংহ ভূপ, কুপা করি লেউ নিজ পাশ ॥ 

বিসফি গ্রাম, দান কৈল মুঝে, রহ তহি রাজ সগ্রিধান। 

লিমা চরণ ধ্যানে, কবিতা! নিকসয়ে, বিগ্যাপতি হই ভান 1” 
রাজ! শিবসিংহের সিংহাসন আরোহনকাল সম্পর্কে বিদ্যাপতির ব্ণন_ 

অনল রন্্র কর লক্থুন নয়বত্র, সক সমুদ্দকর আগণিসশী | 

চৈতকারী ছঠি জেঠা মিলিওত্র, বার বেংস্পুই এ ভাউলসী ॥ 

দেবসিংহ জং পুদুধী * * উচ্ছবৈরৈরস বিসরি গাঁও ॥ 
২৯৩ লক্ষণাব্দে অথবা ১৩২৭ শকাব্দে চৈত্রমাসে কৃষ্ণা যী ভ্যেষ্ঠা নক্ষত্র যুক্ত 
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় রাজা দেবসিংহ পরলোক গমন করেন। পিতার 
মৃত্যুর পর শিবসিংহ মিথিলার রাজা হন! বিছ্যোৎসাহী রাজ! শিবসিংহ 
বিদ্ভাপতিকে কাব্য রচনায় উৎসাহিত করেন এবং “বিসফী” নামে একটি শ্রাম 
দান করেন। এই দান পত্রের অনুলিপির তাত্রফলক মহারাজ! ঘারভাঙ্গার 
পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। বিদ্যাপতি বিসফী গ্রামে বাস ভবন নিশ্মীন 
করেন। উক্ত গ্রাম বর্তমান দ্বারভাঙ্গা জেলার সীতামারী মহকুমার জারৈল 
পরগণী্জ মধ্যে কমলা নদীর তীরে অবস্থিত । এখানে বিছ্যাপতি প্রতিষ্ঠিত ' 
শিবলিঙ্গ অদ্থাপিও বিরাজিত। অধুনা বিদ্যাপতির বংশধরগণ সৌরাট নামক 
গ্রামে ৰাস করিতেছেন। রাজা শিবসিংহ তিন বৎসর রাজত্ব করার পর 
পরলোক গমন করিলে রাণী লছিম! রাপাটে উপবেশন ৰুরেন। রাণী 


৮ বিংশ শতাব্দীর কীর্তনীয়! 


লছিমার সহিত বিদ্যাপতির প্রণয় ছিল। তাহাকে দেখিলেই বিদ্াপতির 
কবিত্বের ছ্ুরণ ঘটিত। পদে তাহার প্রকাশ আছে। “রাঁজ। শিবসিংহ 
লছিম দেবী সঙ্গ। ভয়ে বিদ্াপতি মনু নিশঙ্ক ॥” স্বামীর ন্যায় লছিমা 
কবিকে স্নেহ যত্বের দ্বারা কবিভ। রচনায় উৎসাহিত করেন। বিদ্যাপতি 
রাজানুগ্রহে উৎসাহিত ও পরিস্ফ,ট হইয়া লিখনাবলী, গঙ্গাবাক্যবলী, কীপ্তি- 
লতা, ছূর্গাভক্তি তরজিনী, বিভাগসার, পুরুষ পরীক্ষা, দানবাক্যাঁবলী, বিবাদসাঁর 
গয়াপত্তন শৈষ সর্ধ্বন্বসার, প্রভৃতি বহু ধর্মগ্রন্থ রচন। করেন। বিদ্াপতি বহু 
দিন জীবিত ছিলেন । দেবসিংহ, শিবসিংহ, রাণী লছিমা, ॥রাণী বিশ্বাসদেবী 
ভৈরবসিংহ প্রভৃতির রাজত্বকালে তিনি মন্ত্রীপদ অলঙ্ক.ত করিয়াছিলেন! 
অৰশেষে রামচন্দ্র সিংহাসনে বসিবার কিছুদিন পরে ১৫০৬ খ্রীঃ একশত ছয় 
বৎসর বয়সে বিগ্ভাপতি দেতরক্ষা করেন | বিদ্াপতির পত্নীর নাম মন্দাকিনী, 
কন্যার নাম দুর্লভা। পুত্রের নাম হরিপতি। কথিত আছে-__বিষ্তাপতি 
নিজের অস্তিমকাল আগত বুঝিযা গঙ্গাভিমুখে রওনা হইলেন ॥ বহুদূর অসিরা 
অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তখনও গঙ্গা ছুই ক্রোশ দুরে অবস্থিত । তখন 
চলশক্তিবিহীন বিদ্যাপতি আঁকুলপ্রাণে মা গম্ভাকে আহবান করিয়া বলিতে 
লাগিলেন, “মা, তোমার জন্য এতদুর আসিলাম | তৃমি কি আমার জন্য দুই 
ক্রোশ আসিতে পারিবে না। বিদ্যাপত্তির আকুল আহ্বানে “মা গঙ্গা? সাড়া 
দ্রিলেন | সেই রাঁত্রেই মা গঙ্গা তথায় আসিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি যে গ্রামে 
দেহরক্ষা করেন সেই গ্রামের নাম “সাহিত বাজিতপুর” | তাহার দেহরক্ষা 
কালীন তাহার রচিত পদ যথা- 
“স্বপন দেখল হাম শিবসিংহ ভূপ | বতিস বরসপর পর সমর রূপ ॥ 
বহু দেখল হাঁম গুরুজ্জন প্রাচীন |. . আঁর ভেলন হাম. আয় বিহীন ॥” 

শিষসিংহ রাজার মৃত্যুর ৩২ পরে বিষ্যাপতি দেহত্যাগ করেন। ভীমদদৈত 
প্রভু তীর্থ ভ্রমণকালে মিথিলায় গমন করিলে বিদ্যাপতির মিলন ঘটে। 
তথাহি--শ্রীঅদৈত প্ৰকাশ 

“তবে শ্রীঅদ্দৈত প্রভু আইলা মিথিলায়। সীভার জন্মস্থান দেখি ধুলায় লোটায় ॥ 
প্রেমাবিষ্ট হঞ্া করে নর্তন কীর্তন |... হেনকালে শুন এক অপূর্ব এ ॥ 
স্থমধুর স্থললিত কৃষ্ণগুণ গান। শুনি প্রভু সেইদিকে করিল পয়ান ॥ 
বটবৃক্ষ তলে দেখ এক্‌ দ্বিজ রায় । গন্ধবেরর সম কৃষ্ণ গুণা মৃত গায় ॥৮ 


বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্ণীয়া ৯ 


অত্যাশ্চর্য্য কূপ বর্ণনা গীত শ্রবণ করিয়া অদ্বৈত প্রভু প্রেমাবেশে তাঁহাকে 
আলিঙ্গন করিলেন এবং বিদ্যাপতি ও অদ্বৈতৈর বৈভৰ দেখিয়া ভূমিষ্ট হইলেন | 
তখন অট্ঘত তাঁহার পরিচয় জিচ্ঞাসা করিলে বিদ্যাপতি বলিজেন। 
তথাহি_ওত্রৈব ! - 
“বিপ্ৰ কহে মোর নাম দ্বিজ বি্যাপতি। রাঁজান্ন ভোজনে মোর বিষয়েতে তে [1 
বাতুলতা করি মুঞ্ি রচিন্ এগীত ৷  গুণগ্রাহী সাধু তুহু তেই ইথে গ্রীত ৪” 
অদৈত প্ৰভু বিদ্যাপতিসহ মিলন করতঃ শক্তি সঞ্চার করেন। 
বন্তুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে প্রকাশিত বিদ্যাপতির পদাবলী গ্রন্থের 
ভূমিকায় শ্রীসতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বর্ণনে বিগ্যাপতি বিষয়ক তথ্য নিয়ে 


বর্ণিত হইল। | 
বিগ্ভাপতি পদ রচনায় ৫টি উপাধি পরিলক্ষিত হয়। (১) কবি শেখর 
(২) দশাবধান, (৩) কবি কঠহার (৪) পঞ্চানন (৫) অভিনব 
জয়দেষ। তিনি রাজপপ্তিতের কার্য্য করিলেও নিজ অর্থব্যায়ে বহু ছাত্রকে 
বিদ্যাদান করিতেন । একদা দিল্লীশ্বর মিথিলাধিপতি রাজ! শিবসিংহকে 
রাজধানীতে লইয়া চিরকারারুদ্ধ করিবার মনস্থ্য করিলে কবি বিছ্যাপতি 
দিল্লীতে গমন পূৰ্ব্বক মোহকরী কবিতা আবৃত্তি করিয়া দিশ্লীশ্বরকে বিমুগ্ধ করতঃ 
‘ রাজা! শিবসিংহকে মুক্ত করেন। বিগ্যাপতি বংশানুক্রমিক শিবভক্ত ছিলেন। 
মিথিলার কয়েক স্থানে তাহার প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির রহিয়াছে । দেবী 
-বিশ্বেশ্ববীর মন্দির অন্তিমস্থান বাঁজিত পুরেও বাসভূমি বিসপীর উত্তর ভাগে 
ভেড়ব| নামক স্থানে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত রহিয়ীছে। হর শ হরিতে অভেদ - 
জ্ঞানে পদ রচনীযথাঁ 


ভল হরি ভল হর ভলতুজ কলা! ঘন পীতবসন খনহি বাঘছলা ॥ 


খনে পঞ্চানন খনে ভূজ চারি । খন শঙ্কর খন দেব মুরারী । 
খন গোকুল ভত্র চরাবথি গায়। খন ভিখি মাগিয় ডমরু বজায় ॥ 
এক শরীর লেল চই বাস! বনে বৈকুণ্ঠ খনে কৈলাস ॥ 


ভনই বিদ্ধাপতি বিপরীত বাণী । ও নারায়ণ ও শূলপণী ॥ 


১০ বিংশ শতাব্দীর কীর্জীয়া 


হরগৌরী সম্বন্ধেও পদ পচনা করেন £-. 
জয় জয় শঙ্কর জয় ত্রিপুরারি। জয় আধ পুরুষ জয় আধ নারী ॥ 
আধ চান্দ আধ সিন্দুর শোভা । আধ বিরূপ আধ জগ লোভা ॥ 
ভনে কৰি রঞ্জন বিধাতা জানে! দুই করি বাটল এক পরাঁণে ॥ 
তাহার শিবভক্তি বিষয়ে বর্ণন যথা £- 


তাঁহার উগনা নামে একটি ভৃত্য ছিল। একদা বিদ্যাপতি উগন! সহ 
স্থানাস্তয়ে গমন করিলেন ॥ পথে অত্যন্ত পিপাসার্ত হইয়া উগনাকে জল 
আনিতে যলিলেন। উগনার মস্তকে জট! ছিল । উগনা গোপনে জটাজাল 
হইতে জল বাহির করিয়া বিছ্যাপতিকে প্রদান করিলেন। বিগ্যাপতি গঙ্জাজল 
পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। পরে গঙ্গাজল প্রাপ্তির বিষয় জিজ্ঞাসা 
করিলেন যে এখানে নিকটে গল্প নাই, তুমি গঙ্গাজল কিভাবে আনিলে! = 
সেই স্থানটি আমায় দেখাও! উগনা মহা সঙ্কটে পড়িয়া মৌন রহিলেন 
বিঘ্যাপতি বিশেষভাবে গীড়াগীডি করিলে টগনা৷ বলিতে লাগিলেন আমি 
শঙ্কর, তোমার ভক্তির গুণে তোমার ভূত্যরূপে রহিয়াছি। একথা গোপন 
রাখিবে। কাহাকেও বলিলে আমি অন্তঠিত হইব । বিগ্যাপতি তীর বাক্যে 
স্বীকৃতি প্রদান করিয়া বহুমুখী স্তুতিবাদ করত: স্বগুহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
একদা বিষ্ভাপতির স্ত্রী উগনাকে কোন দ্রব্য আনয়নেয় জন্য পাঠাইলেন। 
কিন্তু উগনার ফিরিতে বহু বিলম্ব ঘটায় বিগ্য।'পতির পত্রী তাহাকে যষ্টি লইয়া 
মারিতে উদ্যত হইলে দূর হইতে বিদ্যাপতি দেখিয়া তাঁহাকে বিরত করিলেন। 
এবং পূর্ব প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়া! আবেগে বলিতে লীগিলেন। = ls হও 
সাক্ষাত শিবের অঞ্গে আঘাত করিও না।” অম'ন উগন। অন্তদ্ধান হইলেন। 


বিঢ্যাপতি রামচন্দ্র বিষয়েও পদ রচনা করিয়াছেন। 

. ভাত বচনে বেকলে খেপল, জনম ছুখহি দু'খ গেলা ৷ 
স্ত্রীয়ক শোকে স্বামী সন্তাপল, বিরহে বিষ্রিন তঙ্ক ভেলা ॥ 
দশরথ নন্দন, দরশির খণ্ডন, ত্রিভুবনে কে নহি জানে। 

সীতাপতি পতি, রামচরণ গতি, কবি বিদ্বাপতি ভনে।॥ 


১১ বিংশ শতাব্দীর কীর্জীয়া 


শী সী 


সমগ্র পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ গ্রন্থে ( জ্রীনিরঞ্রন চক্রবস্তাকৃত ) বিদ্যাপতি 
প্রসঙ্গে প্রভূত আলোচনা রহিয়াছে। তাহা হইতে কিছু তথ্য নিবেদিত 
হইল 2 
“কবি জীবনের শ্রেষ্ট সম্পদ তার রচনা, বিদ্ঠাপতির রচনা সম্পদ তিনটি 
ভাষায় বিস্তার লাভ করিয়াছে । তারমধ্যে সংস্কতেই সর্বাধিক গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছেন। 


(১) ভূপরিক্রমা ( মহারাজ দেবসিংহের আজ্ঞায় রচিত )। (২) পুরুষ 
পরীক্ষা ( মহারাজ শিব সিংহের আজ্ঞায় রচিত)। (৩) কীন্তিলতা। 
(8) কীন্তি পতাকা । (৫) গোরক্ষ বিজয় ( সম্ভবতঃ মাহীরাজ শিৰ সিংহের 
আমলে )। (৬) লিখনাবলী ( রাজা বনৌলীর রাজা পুরাদিত্যের আগায়) । 
(৬) শৈবসৰ্ব্বন্থপার (৮) গঙ্গ। বাক্যাবলী ( মহারাজ পরুসিংহের পত্রী বিশ্বাস 
দেবীর আন্তায়)। (৯) বিভাস সার ( মহারাজ নরসিংহদেবের আমলে ) 
(১০) দানবাক্যাবলী ( নরসিংহদেবের পত্নী ধীরমতী দেবীর আনঙ্ঞায় ) | 
১১। দুর্গ ভক্তি তরঙ্গিনী ৷ ১২। গয়াপগলক । ব্যকৃত্য ৷ ১৪। মনিমঞ্জরী । 
১৫। ব্যাড়ীভক্তি তরঙ্জিনী ( সম্তবতঃ চন্দ্রসিংহের আমলে ) এছাড়া কম্নেক্‌টি 
পদে বিদ্ভাপতি তীর পোষ্টাদের উল্লেখ করেছেন, কোন সময়ে এই গ্রন্থসমূহ 
রচিত হয়েছিল ত! মিলবে পোষ্টা রাজাদের কাল নিরূপণে £ 


বিগ্ঠাপতির বংশ পরিচয় যথা: বিষ্ণু ঠাকুর_হরাদিত্য ঠাকুর_ 
কন্মাদিত্য ঠাকুর ( দেবাদিত্য ঠাকুর ও বাদিত্যভ ঠাকুর )-দেবাদিত্য ঠাকুর 
( বীরেশ্বর, ধীরেশ্বর, গণেশ্বর, জটেশ্বর, হরদত্ত, লক্ষীদন্ত, শুভদন্ত ) ধীরেশ্বর 
( জঙ়দত্ত, কীন্তিদত্ত, রামদত্ত) | জয়দন্ত _ (গৌরীপতি, গণপতি )। 
গণপতি কৰি বিদ্যাপতি ( বাচস্পতি, হরপতি, নরপতি )। 

বিদ্ভাপতির কবিত মৈথলী ও বাংলা ভাষায় থাকায় এক সন্ধিহানের সৃষ্টি 
হইয়াছে। এতদ্বিরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের অভিব্যক্তি যথা ২ 

বিাপতি মৈথলী কবি হইলেও তাহাকে আমর! বাংলার প্রাচীন 
কবিশ্রেনীর অন্যতম বলিতে চাই। যেহেতু তৎকাঁলে মিথিলা ও বগ্তদেশে 
অধিকতর ঘনিঠতা। হিল ! উভয় দেশের ছাত্রগণ উভরদেশে বিদ্যার আদান 


১২ বিংশ শতাব্দীর কীর্তণীয়] 


প্রদান করিতেন। প্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমনি এব স্মার্ত রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য 
প্রভৃতিও মিথিলা হইতে অধ্যয়ন করিয়া ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। অনেকের 
মতে সেন বংশীয় রাজাদের আমলে উভয় রাজ্য অভিন্ন ছিল। সেন রাজারা 
বর্তমান দবারভাঙ্গাকে ( দ্বারভাঙ্গ! বা বঙ্গদার ) বঙ্গয়াজ্যের পণ্চিমদ্বার মনে 
করিতেন। তংকালে ভাষাও প্রায় একরূপ ছিল। বঙ্গদেশের রাজা লক্ষাণ- 
সেন প্রবন্তিত শক এদেশে প্রচলিত না হইলেও অগ্ঠাপি মিথিলায় “লসং” 
প্রচলিত আছে। অতএব যখন বঙ্গদেশ ও মিথিলার এতদুর ঘনিষ্ঠতা 
প্রকাশ পাইতেছে, তখন যে কৰি বাঙ্গালার বিখ্যাত কৰি জয়দেবের গীত 
গোবিন্দের অমুকরণে শ্রীরাধাকৃঞ্ণ'লীলা বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন সে 
সকল সঙ্গীত কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীপ্রীগৌরহুন্দর ও সৃগম্ত'র গম্তীরা 
লীঙায় আস্বাদন করিয়া বিমোহিত হইতেন-যাহ। বঙ্গদেশীয় কৰিগন 
স্বকীয়বোধে বহুকাল ধরিয়া সঙ্কীর্তন করিতেছেন--যাহাদের অনুকরণে বঙ্গদেশীয় 
বৈষ্ণবগণ শত শত পদ রচনা করিয়া বঙ্গ ভাষা মাতৃকার সেবা করিয়াছেন 
আমর! সেই কবিকে বঙ্গদেশীয় কবির আসন হইতে সরিয়া যাইতে দিব না। 
বস্তুতঃ তাহাকে আমরা বঙ্গদেশেরই প্রাচীম কবি বলিব এবং তাহার রচনা 
বঙ্গদেশেরই আদিম রচনা বলিয়া বোধ করিব । 


€ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ? ৬১ ৩৪ ০) 


কৰি চ্ডীদাস জীবনী 


শ্রীমন্হাপ্রতূর প্রবর্তিত রাগমাগাঁয় মধুর রসাশ্রয়ী বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্ম 
প্রবর্তনের পূর্ববাভাষে যাহারা প্রেমবৈচিত্রের ভিত্তি পত্তন করিয়াছিলেন তাহাদের 
মধ্যে কৰি চণ্ডীদাস অন্যতম ৷ তিনি সঙ্গীত রচনার মধ্য দিয়! যুগলকিশোরের 
পরম মধুময় ক্রজ প্রেমলীলা রহস্য পরিস্পন্ট করিয়াছেন । আর সেই 
সুমধুর সঙ্গীত আস্বাদনে উ্টরাধাভাবকাস্তিধারী জ্ীগৌরহুন্দর স্বরূপ রাঁমানন্দা- 
দি অন্তরঙ্গ পার্ষদ সঙ্গে সর্ববক্ষণ ভাবে বিভোর থাকিতেন। 
তথাহি-__শ্রীচৈতন্ত চরিতামূতে অস্তে ১৭ পরিচ্ছেদে 
“বিগ্ভাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ । ভাবাম্ুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ ৷ 
তথাহি-_পদকল্পতরু- ১। ১। ১৪ পদ ( শ্রীনরহরি দাস বিরচিত ) 
*প্রীনন্দ নন্দন, নবদ্বীপ পতি, শ্রীগৌর আনন্দ হৈয়া। 
যার গীতামূত, আহাদে রূপ, রায় রামানন্দ লঞা ॥” 
তথাহি- পদকল্পতরু - ১১। ১। ১৫ পদ 
“জয় জয় চণ্তীদাস গুনভূপ । 
দ্বিজকুল কমলবন্ধু, কৰি মণ্ডল মণ্ডিত, 
মহী মাধুরী অপরূপ ॥ 
স্বরূপ সরল হিয়া, প্রবল প্রেমময়, 
বাশুলী দেবী দেওল উপদেশ। 
নিরুপম গৌরী, শ্যামরস পিবইতে, 
বাঢ়ল নিশিদিশি উল্লাস বিশেষ ॥ 
গ্ীমন্মহাঞ্জভু নিজ রস আম্াদনের উপলক্ষ্যে এককালীন অষ্টাদশবর্ষ নীলাচলে 
গন্তীরার় অবস্থান করে যে দ্িব্যভাবে বিভোর থাকিতেন সেইভাব উদ্দীপক 
তথ্যাবলীর মধ্যে চণ্ডীদাসের পদাবলী বিশেষ অবলম্বন ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভূ 
নিজে আস্বাদন করতঃ চণ্ডীদাসের মহিমত্বকে সকল ভক্তজন মানসে এক অভি- 
নব স্থান প্রদান করিয়াছেন । 
কিন্তু পরম দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই পরম মহিমা্িত নৈফব পদাবলী 
রচয়িতা চণ্ডীদাসের জন্মকাল বংশ পরিচয় জীবন আলেখ্য ও অস্তদ্ধানের সুযোগ 
রহস্ত অদ্যাবধি প্রমাণ ভিত্তিক সুযোগ্য ভাবে আলোচিত হয় নাই। সাহিত্যিক 
গণ চণ্ডীদাদ ভনিভাুক্ত পদাবলীর রস বিন্যাস, বর্ণন ক্রম পর্যালোচন! 
করিয়া কতিপয় চণ্তীবীদ আছেন বলিয়া, অনুমান করেন! কিন্তু অনুমান 


১৪ বিংশ শতাব্দীর কীর্তণীয়া 


যথার্থতার সুযোগ্য মূল্যায়ণ ঘটে নাই। নান্স,রবাসী প্রচলিত রামী চভীদাঁস 
ভিন্ন দ্বিতীয় চণ্ডীদাসের স্বরূপনিরূপন সম্ভব হয় নাই। কেবল ভাষাঁবৈচিত্র 
রস বিন্যাস, চণ্ডীদাস, দ্বিজচণ্ডীদাস, দীনচণ্ডীদাস, বড়-্ৃপীদাস প্রমুখ ভনিতার 
অনুক্ৰমে অন্যান্য চণ্ডীদাস থাক! স্বাভাবিক বলিয়! অনুমান কর! হইতেছে। 

্মীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের কিছুকাল পরে শুক্রাচার্য্য অবতার শ্রীরপ 
কবিরাজের আবির্ভাবে ও তাঁহার উদ্দগু প্রতাপে ভ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রভাবিত 
শুদ্ধ ব্ৰজানুগত্য ভক্তিধৰ্ম্ম চরম মালিন্য যুক্ত হইল । সেই প্রভাব অদ্যাবধি 
শুদ্ধ ভক্তিধর্মকে কুক্ষিগত কয়িয়া রাখিযাছে। চণ্ডীদাস ভনিতায়ুক্ত বহুপদ 
ভ্রীরূপ কবিরাজের ভীবান্থগতো পরিৃষ্ট তওয়ায় সংশয়ের স্থষ্ঠি করিয়াছে। 
ফলে মহাপ্রভু কোন চণ্ডীদাসের পদাবলী আগাদনে ব্রজ্ভাবে বিভাবিত 
থাকিতেন তাহ! বিবেচ্য । বর্তমানে বৈষ্ণব পদাবলী ও সাহিত্য পর্যালোচনায় 
এক চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যাঁয়। তিনি মহাপ্রভুর পরবর্তী, ঠাকুর 
নরোত্বমের শিষ্য বলিয়া অন্থুমেত হয় । 


তথাহি__ প্রীনরোত্তম বিলাসে 
“ধরু চৌধুরী আর শাখা চণ্ডীদাস ॥” 
তথাহি-_ শ্রীপ্রেমবিলাস-_-২* বিলাস 
“জয় চণ্ডীদাস যে পণ্ডিত সর্ববগুনে। 
পাষণ্ডী খণ্ডনে দক্ষ দয়া অতিদীনে ॥ 
নিম্নলিখিত পদদয় তাঁহার রচিত বলিয়া অনুমান করা হইতেছে যেহেতু 
পদদয় শ্রীগৌরাঙ্গ ও ঠাকুরনরোত্রমের মহিমা মুলক। 


গৌরপদতরাঙ্গনীর ( মুনালকান্তি ঘোৰ ) হিতীয় সংস্করণে পদকর্তাগনের 
জীবনী প্রসঙ্গে পদ ( ১৫৯ পৃঃ) 


“জয় নরোত্তম গুনধাম 1” 
দীন দয়াময়, অধম দুর্গত, পতিতে করুনা বান ॥ 
সখা রামচন্দ্র সনে, আলাপনে,  নিশিদিশি রসভৌর । 


মো হেন পাঁতকী, তাঁরন কারন, গুনে ভুবন উজোর ॥ 
নবতাল মান, কীর্তন সুজন,  প্রচারণ ক্ষিতি মাঝ । 


বিংশ শতাব্দীর কীর্তণীয়। 


অতুল এন্চ্য্য, লোষ্টের সমান, - ত্যজনে না| সহে ব্যাজ ॥ 
নরোত্তমরে বাপরে, ডাকে স্যাসীমনি , পুন প্রভুর আবির্ভীব। 
দীন চণ্ডীদাস, কহে কতদিনে, পদযুগ হয়ে লাভ”  ১॥ 


বিদ্যাপতিও চণ্তীদাস-_ গ্রন্থে 


আজু কেগো। মুরলী বাজায়। এতো কভু নহে শ্যামরায় ॥ 
ইহার গৌর বরনে করে আলো । চুড়াটি বান্ধিয়া কেবা! দিল ॥ 
তাঁহার ইন্দ্রনীল কান্তি তনু । এতে! নহে নন্ৰস্থুত কানু ॥ 
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি | নটবর বেশ পাইল কতি ॥ 
বনমাল! গলে দোলে ভাল । এনা বেশ কোন দেশে ছিল ॥ 
কে বানাইল হেন রূপ খানি। ইহার বামে দেখি চিকন ব্রনী ॥ 
ইব বুঝি ইহার সুন্দরী ৷ সখীগণ করে ঠারাঠারি ॥ 
কুপ্রে ছিল কানু কমলিনী ৷ কোথা গেল কিছুই না জানি ॥ 

আজু কেনে দেখি বিপরীত । ইৰে বুঝি দোহার চরিত ॥ 

চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে । এরূপ হইবে কোন দেশে ॥ 


১৫ 


চন্ডীদাস বীরভূম জেলার নাশ গ্রামে দুগগাদাস বাগচি নামক বারেক 
শ্রেনী ্রাহ্মন পুত্র রূপে আবিভূতি হন। চন্ডীদাসের পিতা দুর্গাদাস নার 
গ্রামে দেবী বিশালাক্মীর পূজারী ছিলেন । পিতার মৃত্যুর পর চন্ডীদাস এ 
বিশালাদ্্ী দেবীর পুজারী নিযুক্ত হন। রাঁমমনি নামে একটি রজক কন্যাও 
ওঁ মন্দিরের পরিচারিকা রূপে নিযুক্ত হন। কতদিতে বিশালান্মী দেবীর 
উপদেশে চন্ডীদাপ ব্রজভাবে বিভাবিত হন তৎসঙ্গে রামমনি সন্দর্শনে 
তাহার কবিত্ব ভাবের উন্মেষ ঘটে । চন্ডীদাসের মহিম! বর্ণনে বৈষ্ণব পদ- 
কর্তাগনের অভিব্যক্তি কিছু নিবেদন করিব। পদ্কণ্তা কাহুদাসের বর্ণন == 


কবিকুলে রবি, চন,ডীদাঁস কবি, ভাবুকে ভাবুক মণি। 
রসিকে রসিক, প্রেমিকে প্রেমিক, সাধকে সাধক গনি ॥ 
উজ্জল কবিত্ব, ভাষার লালিত্য, ভুবনে নাহিক হেন। 
হৃদে ভাব উঠে, সুখে ভাষা ফুটে, উভয় অধীন যেন ॥ 
সরল তরল, রচনা প্রাঞ্জল: প্রসাদ গুনেতে ভর! । 


enn AEROS EIDE ৬০৯ 


১৯১০১৬০০০৯০ 


১৬ বিংশ শতাব্দীর কীর্তীয়া 


যেই পশে কানে, সেই লাগে প্রানে, শুনামাত্র আত্মহার! ৷ 
রাঁমতীরা ধনী, রাঁধ। স্বরপিণী, ইষ্ট বস্তু যাঁর হয়। 

যাহার দরশে, চণ্ডী রসে ভাসে; কবিতার স্রোত বয় ॥ 

হয় নাই হেন, না হইবে পুন, হেন রস পদ ভবে | 

দীন কানু দাসে, রাখ পদ পাশে, নামের ঘোষণা হবে ॥ 


০. 


এবার পদকর্তা নরহরির অভিব্যক্তি শ্রবণ করন -- 


জয় জয় চন ডীদাস, দয়াময় মন ডিত, সকল গুণে । 
অনুপম যাঁক, যশ রসায়ন, গাঁওত জগত জনে ॥ 

নান, গ্রামেতে, নিশা সময়েতে, বাশুলী প্রসন্ন হৈয়া। 
রাই কানু দুহু: নওল চরিত, কহয়ে নিকটে গিয়া ॥ 
শুনি ভাবে মনে, জানি পুন দেবী, কহে কি চিন্তহ চিতে । 
স্থখময়ী তারা, ধুবলী দরশে, ফুরিবে বিবিধ মতে॥ 

ইহ! শুনি নিশি, প্রভাতে চলিল, প্রণমি বাশুলী পায়৷ 
ধুৱলী দরশ,.রস ঝুরে সব, কি দিব তুলনা তায় ॥ 
চনভীদীস হিয়া, ধুইল ধুবলী, প্রেমেতে পড়িল বাঁধা । 
রহি কানু গুণে, ঝুরে দিবানিশি, ঘুচিল সকল ধাঁধা ॥ 
ধুবলী মহিমা, সীম! জানাইল, ধন্য সে বাশুলী দেবী। 
নরহরি কহে, পাইলে দুলহ, প্রেম চন ডীদাস কবি ॥ 


কিন্তু রামী-চন্ভীদাসের প্রেম বৈচিত্র নিয়ে বহু কিংবদন্তী, উভয়ের সম্বন্ধে 
অভিব্যক্তি নিয়ে বহুমুখী প্রবাদ চন ডীদাসের মহিমত্বকে ক্ষুন্ন করিতেছে । 
বর্তমান সময়ে সহজিয়া মতবাদের উদ্দন,ড প্রতাঁপে চন ভীদ।স ও রামী মধ্যে 
নি্ষীম প্রেমের বৈচিত্রে সকাম প্রেমের প্রতিফলন বলিয়া, প্রতিভাত হইতেছে। 
অথচ বাঁশুলীর আদেশে রামীর সন্দর্শনে চন/ডীদীসের কবিত্ের প্রকাশ । যে 
কবিত্বের প্রকাশই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্রঙ্ প্রেমরস আস্মাদনের সহীয়ক। গৌর 
অনুগত বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতাগণ সেই রামী-চন,ডীদাসের স্ততিগান করিয়া- 
ছেন বিভিন্ন পদের মাধ্যমে । এখন প্রশ্ন রামী-চন,ডীদাসের মধ্যে প্রণয়ের 


অভিব্যক্তি কিদৃশ ? যি ব্যাভিচার দুষ্ট হইত তাহা হইলে জীমন্যহা প্রভু 


বিংশ শতাব্দীর কীর্্গীয়া ১৭ 
তাহার পদাবলী এত মৰ্য্যাদ! দিলেন কেন? গৌর অঙ্কগত বৈষ্বগণ কেনই বা 
তাঁদের মহিমা কীর্তন করিলেন? আধ্যাত্মিক শুদ্ধ ভজনীয় প্রবৃত্তি নিয়ে 
নিরপেক্ষ বিচার বিবেচনা করে বন্ত শ “মান ষুগসন্ধিক্ষণে চন/ডীদ'সকে উপলব্ধি 
করতে হবে। 
রামীচন/ভীদাসের মধ্যে কি জাতীয় প্রেমের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা কৰি 
মঙ্গীতের মধ্য দিয়! প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত পদদ্বয় ও সুযোগ্য বিচার 
বিবেচনার মধ্য দিয়া আস্বাদন করিতে হইৰে। 

তথাহি _ শুন রজকিনী রামী 

ও ছুটি চরণ, শীতল বলিয়া, শরণ লইহু আমি ॥ 

তুমি বাথাদিনী, হরের ঘরণী, তুমি যে নয়নের তারা । 

তোমার ভজনে, ত্রিসন্ধ্যা যানে, তুমি সে গলার ভারা ॥ 

রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ, কাম গন্ধ নাহি তায়! 

রজকিণী প্রেম, নিকসিত হেম, বড়, চন্‌ভীদাস গায় ॥ 
রজকিনী পরম মহিয়সী রমণী ছিলেন। তীহারও কবিত্ব শক্তি ছিল । তিনি 
চন,ভীদাসকে কিরূপ ভালবাসিতেন তাহ! সঙ্গীতের মধ্য দিয়! প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। তথাহি _ 

তুমি দিবাভাগে, লীলা অনুরাগে, ভ্রম সদ! বনে বনে। 

তাহে তর মুখ, না দেখিয়া দুখ, পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে ॥ 

ত্রুটি সমকাল, মানিয়! জঞ্জাল, যুগতুল্য হয় জ্ঞান । 

তোমার বিরহে, মন স্থির নহে, ব্যাকুলিত হয় প্রান ॥ 

কুটিল কুন্তল, কত সুনিৰ্ম্মল, শ্ৰীমুখ মণ্ডল শোভা। 

হেরি হয় মনে, এ ছুই নয়নে, নিমেষ দিয়াছে কেবা ॥ 

যাহে সর্বক্ষণ, হয় দরশন, নিব!রণ সেই করে | 

ওহে প্রাণাথিক, কি কব অধিক, দোষ দিয়! বিধাতারে ॥ 

তুমি সে আমার, আমি সে তোমার, সুহৃদ কে আছে আর। 

খেদে রামী কয়, চণ্ডীদাস বিনা, জগং দেখি আধার ॥ 
উভয়ের সদর্শনে উভরেই ব্র্গলীল! রসের উদ্দীপনে বিভাবিত হইন্নে। 


১৮ বিংশ শতাব্দীর কীর্তণীয়! 


উভয়ের ভাবোচ্ছাসের অভিব্যক্তি স্বরূপ অপ্রাকৃত্ত কবিতবরসের স্থষ্টি। প্রেমিক 
কবি চণ্ডীদ্দাস ও বিগ্কাপতি উভয়ে দমপাময়িক। উভয়ের স্গে মিলন 
ঘটিয়াছিল। তাহা পদকল্পতরু গ্রন্থে গীতাকারে বর্জিত রহিয়াছে। তথাহি 

চণ্ডীদাস বিছ্যাপতি, দুহুজন পিরীতি, প্রেমগুরতি ময় কাঁতি। 

যে করিল দুইজন, লীলাগুন বর্ণন, নিতি নিতি নব নব ভাঁতি ॥ 

দুহু উৎকন্তিত, দোহ! দরশন লাগি । 

দোহার রসিক পন, শুনি দুহুজন, দুহু গৃহে দুহু রহু জাগি ॥ 

নিজ নিজ গীত লেখি. বহু ভেজল, তাছ্ে অতি আরতি ভেল | 

রাধা কাক, প্রেমরস কৌতুক, তাহে মগন ভৈগেল ॥ 

নিজ নিজ সহচর, রসিক ভকতবর* ত! সঞ্জে করত বিচার । 

তাহে নিতি নবীন, পরম সুখ পাঁওত; আনন্দ প্রেম অপার ॥ 

রূপ নারায়ণ, ছিজর নারায়ণ, বৈদ্যনাথ শিবসিংহ । 

মিলন ভাবি, দুহুক করু বর্ণন, তুছু পদ কমল ভূদ্ব ॥ ১ ॥. 

চণ্ডীদাস শুনি, বিদ্াপতি গুণ, দরশনে ভেল অনুরাগ । 

বিছ্ভাপতি তবে, চণ্ডীদাস গুন, দর্শনে ভেল অনুরাগ ॥ 

দুহু উৎকন্িত ভেল । 

সঙ্গহি রূপ নারায়ণ কেবল বিদ্যাপতি চলি গেল ॥ 

চণ্ডীদাস তব রহই না পারই, চল লহি দ্ররশন লাগি। 

পন্থহি দুহুজন, দুহুগুন গায়ত. দুহু হিয়ে দুহু রহ, জাগি ॥ 

দৈষহি বহ দেহা দরশন পাঁওল, লেখই না পারই কোই। 

দুহ দোহা নাম অবনে তঁহি জানল রূপ নারায়ণ গোই ॥ ২ ॥ 

সময় বসন্ত যাম দিন ঝামহি বটতলে ুরধনী তীর । 

চণ্তীদাস কবিরজ্ঞনে মিলিল পুলক কলেবর থির ॥ 

ছুহণ্জন ধৈরজ ধরই না পার । 

সন্ভহি রূপ নারায়ণ কেবল দুহ-ক আশ প্রতিকার ॥ 

ধৈরজ ধরি দুহ, নিভৃতে আলাপই পুছত মধুর রসিক । 


পুছত চস্তীদাস কবিরজ্ঞনে শুন তহি রূপ নারায়ণ | 
কহ বিদ্যাপতি ইহরস কারণ লছিম1 পদ ধরি ধ্যান ॥ ৩ ॥ . 


০. 


বিংশ শতাকীর 'কীর্তনীয়া' ১৯ 


চণ্তীদাসের গুণাবলী বণ করিয়া মিথিলাধিপতি শিবসিংহ সভাপণ্ডিত 
বি্যাপতিকে সঙ্গে লইয়া তাহার সহিত মিলনের জন্য গৌড়দেশের নামত 
অভিমুখে রওনা হইলেন । এদিকে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির আগমন বার্তা পাইয়া = 
তাহার সহিত মিলনের জন্য রাজধানী মর্গলকোটি অভিমুখে রওনা! হইলেন। 
ঘটনাচক্রে পথিমধ্যে গঙ্গাতীরে এক বটবৃক্ষ মূলে উভয়ের মিলন ঘটে. 
উভয়ের মিলনে উভয়ে বন্ধুত্ব পাশে আবদ্ধ হন। 

ভ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনী ( শ্রীযুনালকান্তি ঘোষ ) দ্বিতীয় সংস্করণের 
পদ্রকর্তীগণের জীবনী প্রসঙ্গে বর্ণন_( ১৫৭ পৃঃ) “মাসিক শ্রীষ্বীন্ফ্িপ্রিয়া 
পত্রিকার সপ্তম বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় কোন অজ্ঞাত নামা লেখক একটি পদাংশ 
প্ৰকাশ করেন। তাহাতে চণ্ডীদাসের পদাবলী কাল এবং রচিত পদের সংখ্যা | 
নিরূপণের চেষ্টা করা হইয়াছে যথা ir 


বিধুর নিকটে বসি নেত্র পঞ্চবান। নধহু নবহু রস গীত পরিমাণ ॥ 
পরিচয় সঙ্কেত অঙ্কে নিয়্য।। আদি বিধেয় রস চণ্ডীদ্রাস- কিমা. 
অর্থ্যাৎ ১৬৫৫ শকে পদগুলি রচনা শেষ হইল এবং সমুদয় পদের 
সমষ্টি ৯৯৬ মাত্র 
চণ্ডীদাস বৃদ্ধযয়সে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়া বাস করেন। তথাঁয়_ 
এখন ও তীহার সমাধি বর্তমান রহিয়াছে । অপ্রকাশিত পদ রত্বাবলী গ্রন্থের 
ভূমিকায় এবং সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত পদকল্পতরুর, সির 
চণ্ডীদাল সম্বন্ধে বিশে আলোচনা রহিয়াছে । : 
কবি চন্ভীদাস ১৪৭৭ খুঃ ৬০ বংসর বয়সে অন্তদ্ধান। তাহার 
রহস্ত নিয়েও বহু কিংবদন্তী রহিয়াছে। কেহ বলেন শেষ বয়সে বৃন্দাবনে গিয়া 
অপ্রকট হন। বৃন্দাবনের কেশীঘাটে তাঁর সমাধি বিদ্যমাণ ! প্রবাদ আছে 
নাননরের অদুরবর্ধী কির্ণাহার গ্রামে রামী সহ কীর্তন কালে মন্দিরের নাটমন্দির 
ভন্ন হইয়া তথায় সমাহিত হন। গোড়েশ্বরের এক মহিষী চন্ডীদীসের 


কীৰ্ত্তনের পক্ষপাতিনী ছিলেন এবং গোপনে ছু একবার কীর্তন শুনতে যাওয়ায় 
নবাব ক্ষুব্ধ হয়ত কীর্তন তত চন্ডীদাসের উপর কামানের গোলা বর্ষন করেন। 


২* বিংশ শতাব্দীর কীর্তনীয়া 
শো 
কামানের গোলায় নাটমন্দির চ্ণ বিচরণ হইয়া চন্ডীদাসের দেহাবসান 
ঘটে ।  কিপাহারের সম্মিহিত নাগডিহী পল্লীতে চন ডীদাসের সমাথি 
বিদ্যমান৷ 


স্থানীয় প্রবাদ, চণ্ডীদাস বিশালাক্মী মন্দিরে পূজাচ্চ'ন কালে মন্দির 
ভাঙ্গিয়া পড়ায় দেবগুত্তি সহ চণ্ডীদাস ভগ্নস্তুপের নিয়ে সমাহিত হন। . বহুদিন 
পরে ভগ্নস্তুপ খনন করিয়া দেবমুণ্ডি উদ্ধার কয়া হইয়াছে । ফলে চণ্ডীদাসের 
জন্ম বংশপরিচয় জীবন আলেখ্য ও মৃত্যুর সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাত্র! 
যায় না। 


চণ্ডীদাসের জীবন আলেখ্য বিষয়ে চণ্ডীদাস” নামক গ্রন্থের শেষাংশে 

‘চতুৰ্দশ পদাবলী’ নামক পদাবলীতে চণ্ডীদাসের জীবন চরিতের কিছু ইঙ্গিত 
পাওয়া যায়। দ্বামী চণ্ডীদাসের পিরীতির উপলক্ষে সমাজে নান! অপবাদ - 
উঠিয়া সমাজে একঘরা করিলেন | ভ্রাতা নকুল চণ্ডীদাসকে বলিলে চণ্ডীদাস 
বলিলেন = শুনহে নকুল ভাই | 

কুটুম্ব ভোজন, সব তুমি জান, সে সব তোমার ঠাঞ্রি॥ 

আমার এ চিত্তে, খাইতে শুইভে, কেবল পিরীতি সার । 

যা করে পিরীতি, তাহা মোর মতি, আপনে কি বল আর ॥ 

তুমি একজন, বিজ্ঞ মহাজন, সকলে পুজিত বট । 

ধোবিণী আশ্রয়, চণ্ডীদাস কহে, কে বলে পিরীতি ছোট ॥ 


নকুল চণ্ডীদাসকে বলিলেন ‘ভাই সংসারে প্রিয়জনকে নিয়েই বসবাঁয করতে হয় 
নচেৎ নানা বিপত্তি ঘটে । তারপর ছুই ভায়ে বহু আলোচন! হল । চণ্ডীদাসের 
অভিব্যক্তি শুনিয়া নকুল বলিলেন = 


শুনিয়া নকুল, হইল আকুল, ভিজিযা নয়ন জলে। 
তোমার চরিত, জগতে পবিত্র, উদ্ধারিবে যেন কুলে ॥ 
তোমার কারণে, সকল চরণে, বসন বান্ধিব গলে । 
দুয়ারে দুয়ারে, ফিরি ঘরে ঘরে, কে বা তাঁহে কিছু বল ॥ 
যে জন বলিব, সকল শুনিব, আমন্ত্রন আগে করি। 
' ধোঁবিণী আবেগে, কহে চণ্ডীদাসে, তোমার গুনেতে মরি ॥ 


বিশে শতাৰীর কীর্জীয়া হা 


নকুল সমাজ বরকট হইতে মুক্ত হইবার জন্য আত্মীয় স্বজন ও ব্রাহ্মণ (সমাজের, 
দ্বারে দ্বারে গেলে তাহ! ব্বসম্ত মে বলিতে লাগিল, তুমি একজন বিশেষ গণ্য 


মান্য ব্যাক্তি, তোমার পক্ষে ইহ! শোভা পার না। নকুল ব্রাহ্মণ আমন্ত্রন 
করিয়া চণ্ডীদাসের সমীপে আসিয়া বলিলেন। আয়োজন সুরু হইল। 
তারপর ছুইজনে বকুল তলাতে গেলেন ॥ তথাহি_- ১০ পদ 

“নকুল সঙ্গেতে, বকুল তলাতে, গমন করিল তায় । 

বিরহে দুজনে, বসি একাসনে, কি ধন মাগিছ রায় ॥ 

নকুল বলিছে, কিবা ধন আছে, সে বিনে পিরীতি ধনে। 

যে ধন মাগিষে, সে ধন পাইবে, যদি দঢ়াইবে মনে ৪৮ 

তথাহি--১৩ পদে ) 

ধোবিণী উঠিয়া, কুলীতে আনিয়া, বকুল তলাতে বসি । 

পৃথিবী উপরে, লেখে ছিজবরে পিরীতি বলিয়া ফাঁসি ॥ 

জিজ্ঞাসে নকুল, হইয়া আকুল, বসিয়া! ধোৰিণী পাশে। 

বিকল হইয়া, ধোঁষিনী কান্দিয়া, কেবল নিশ্বাসে ভাসে ৪ 

নকুল পায়েতে, ধরি ছুটি হাতে, ধোবিণী কান্দিয়া বলে। 
ৃ তুমি মহাজন, শুন হে ব্রাহ্মণ, পিরীতির কিবা মূলে ॥ ? 
| এই সকল পদের মাধ্যমে পিরীতিকেই শ্রেষ্ঠৰ প্রদান করিয়াছে। এই 
পিরীতির এঁতিহ্যে চণ্ডীদাসের ভ্রাতা নকুল ব্রাহ্মণ সমাজকে উদ্ধ,দ্ধ করতঃ. 
সবার সগ্ভে মিলন ঘটাইলেন। 02 

তথাহি__ ১৫ পদ 

পত্র দিয়! গেল, ব্ৰাহ্মণ বলিল, অন্ন আন চণ্ডীদাঁস | 

তোমার অন্নেতে, বিক্ষিত জগতে, পুরিল সবার আশ ॥ 

দিয়! করতালি, হরি হরি বলি, অন্ন দিল সবার পাতে । 
এইভাবে চণ্ডীদাস আত্মীয় স্বজন ও ব্রাহ্মণ সমাপ্জের সংশয় ছেদন করিয়া 
আপনার দিব্যভীবে বিভাবিত হইলেন। 


নীঘাকী্টনে গৌরাঙ্গ গার্থদ বগের গুরধা 
শীধবানী গ্রীমরহরি গরকার ঠাকুরের জীবমী- 


কলিযুগপাবনাবতার ভ্রীগৌরা্গদেবের নদীয়া লীলার আবল্য সঙ্গী প্রীনরহরি 
সরকার ঠাকুর বদ্ধমান জেলার শ্ীবশু গ্রামে বৈদ্যকুলে আৰিত হন। ৷ 
শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের বংশ পরিচয় সম্পূর্কে জ্রীভক্তিরত্বাকর গ্রন্থের ১১ 
তরজের বর্ণন যথা। 
ভাগ্যবস্ত নারায়ণ দাসের নন্দন .. মুকুন্দ মাধ্য নরহরি তিনজন ॥ 
মুকুন্দের পুত্র রঘুনন্দন ঠাকুর 1... 7.০. ০ FE 9 98 
র্রঘুনন্দনের পুত্র নাষ শরীকানাই । অল্প বয়সে.সৌন্দর্য্যের সীমা নাই।.. 
তথাহি-ভক্ভিরত্বাকরে--৯৩ ত্র “ক এ 
কৈশোরে কানাইর ক্রমে হৈল পুক্রদয় । .. ভ্রীমদন.আর বংশী ভক্তি রলময় ॥ 
তথাহি-শ্রীরাধাকষ্ণ রসকল্পবল্লী_৩য় কৌরক ... .-.. 
জয় জয় শ্রীমুকুন্দ দাস শ্রীনরহরি । জয় শ্রীরঘুমন্দন কন্দর্স মাধুরী 
জয় প্রভু কৃপাময় ঠাকুর কানাঞি।- ব্রিভুবনে যার বংশে তুলনা দিতে নাঞি॥ 
জয় ভ্ীরায় ঠাকুর মদনমোহন নাম । তাহার তনয় পঞ্চ সর্ব্ব গুণধাম | 


তার বংশে মোয় ইষ্ট ঠাকুর রতিকান্ত ।- - 
তথাহি-_শ্রীরাধারুষ্ণ রস্কল্পবললী--৫ কোরক | 
জয় রতি পতি প্রভু পতিত পাবন। জয় ঠাকুর পুত্র নাষ গ্রীশচীনন্দ্ন | 


মধ্যম ঠাকুর পুত্র নাম ্রীপ্রাণবগ্রভ নাম | যাদযেন্দ ঠাকুর কনিষ্ঠ অস্থপাম ॥ 
আমার প্রভুর অনুজ ঠাকুর ঘনশ্যাম | তাহার তনয় স্রীপুরুষোত্তম নাম । 
শ্রীখগুবাসী নারায়ণ দাসের তিন পুত্র মুকুন্দ, মাধব, নরহরি। মুকুন্দের পুত্ৰ 
রঘুনন্দন। তাহান পুত্র, ঠাকুর কানাই । _ তাহার পুত্রদয় বংশী ও মদন।। 
মদনের পাঁচ পুত্র। রতিপতি; ঘনশ্যাম প্রভৃতি ।- রতিপতির তিন পুত্র 
শচীমন্দন, প্রীণবল্লভ, যাদবেন্দ্র ঠাকুর | রতিপতির কনিষ্ঠ আতা ঘনগ্ঠ।মের 
পুত্ৰ পুরুষোত্তম। ৮১৪৪ ক 

নরহরি সরকার ঠাকুরের পুর্ব বংশ বিবরণ সম্পর্কে বর্ণন যথা_- 

আচার গুরুভক্তচিত্তো। গোবিন্দ পাদাচ্চন লুপ্ত পাপঃ। 


অপি দীক্ষিত বৈষ্ণব মন্ত্েন পন্থ ঠন্ুরঃ ! 
বিপ্রদি সকলান্‌ বর্ণান্‌ লৌকনুগ্রহ তৎপরঃ1. (সঃ পঞ্জিকা) 


বিংশ শতাব্দীর কার্ীয়া ২৩ 


পন্থদীস শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ সেবা] স্থাপন করেন। পদ্থদাসের হই পুত্ৰ" ; 


টি ও দেবলী দাস ( বল্ল।ল সেনের সমসাময়িক ) ' 

দেবলীদাস-শুলপণি- ডোমন-হরি-ঈশান-নায়কবামন কা পুত্র নারায়ণ, 
তৎপুত্রই নরহরি সরকার ঠাকুর ব্রজলীলাঁর মধুমতী সথাই শ্ীখণ্ডে শ্রীনরহরি 
সরকার ঠাকুর নামে আবির্ভ,ত হন। এ | 


তহাহি- শ্রীনরহরি শাখা নির্ণয়ে 


বৃন্দাবনে প্রাণসথী নাম মধুয়তী । অষ্ট সখী সঙ্গে ষাসন্তী কৃঞ্জে স্থিতি ৷ 


নীলবস্ত্র পরিধান গৌর কলেবর ৷ রাধাকৃষ্ণ অভিমত সেবাতে তংপর ॥ 
মধুপান পুষ্প যোগান চাঁমর ব্যাজন !. অঙ্গ মার্জনাদছি আর পাদ সম্বাহন ॥ 
সখী দৃতী দাসী এই তিন অভিমান ।: - গান্ধবর্বার অনুগাহন য.থের, প্রবীন ॥ 
অষ্টকুণ্ মধ্যে হনে উপকুঞ্ হয়।- 7 প্ৰিয়সৰী প্রাণসবী থক আশ্রয় ॥ 
গ্রীমদ্রপ গোস্বামীপোক্তং ৮7 = - "Bs ৮ 


শরীবৃন্দাবনবাঁসিনো রসবতী রাধা ঘনশ্যাময়ো। . 
রসোল্লাস রসাত্মিকা মধুমতী দিদ্ধান্গ! যা পুরা ॥ 
সোহয়ং শ্রীসরকার ঠক্ধুর ইহ প্রেমাধিনাং প্রেমদঃ ! 
প্রেমানন্দ মহৌদধি বিজয়তে শ্রীখগুভূখগ্কে 1 


₹ চৈতন্যের সঙ্গে প্রকট নরহরি দাল। তাহার সঙ্গে সখীগণ রহে আশপাশ ॥ 
নরহরি ঠাকুর জ্রীগৌরাঙ্গসহ নদীয়! লীলায় সংকীর্তন বিলাস করিয়াছিলেন 
মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহুপূর্বের শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের আবির্ভাব । 
এতদ্বিষয়ে তাহার ভ্রাতুষ্প-্র শ্ীরঘুনন্দনের শিশ্য জীশেখর রায়ের বর্ণন যথা 


রঘুনন্দনের পিতা, মুকুন্দ যাহার ভ্রাতা, নাম তার নরহরি দাস। 

রাঢ় বঙ্গে সুপ্রচার, পদবীতে সরকার, শ্রী গ্রামেতে বসবাস ॥ 

গৌরাঙ্গের জন্মের আগে, বিবিধ রাগিণী রাগে, ব্রজ্রস করিলেন গান! 

হেন নরহরি সঙ্গ, পাত্রতা পহু শ্রীগৌরাঙ, বড় সুখে জুড়াইল! প্রাণ ॥ 

পহু'র দক্ষিণে থাকি, চামর ডুলায় সখী, মধুমতী রূপে নরহারি। 

পাপিয়! শেখর কয়; তার পদে মতি রয়, এই ভিক্ষা দেও গৌরহরি ॥ 
 ীষস্মহাপ্রতুর সম্মা'সের পর প্রতি বদর গৌড়ীয় বৈষ্বগণের সঙ্গে নীলাচলে 
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২৪ বিংশ শতাব্দীর কীর্তনীয়া 


গমন করিয়| রথাগ্রে কীর্তনাদি করতঃ চতুর্ম্মান্ত প্রভুর সমীপে অবস্থান, . 
করিতেন। একদা প্রভু নিত্যানন্দ ভ্রীখণ্ডে গমন করিলে মধুবৎ জল পান 
করাইয়! ছিলেন । এ বিষয়ে পদকর্তা উদ্ধব দাসের বর্ণন যথা = 


এত শুনি নরহরি, নিকটে তেঞ্জল ভরি, সেই জল ভাজ্জনে ভরিয়া ॥ 
আনিয়। ধরিল আগে, যন্থ স্নিগ্ধ মিষ্ট লাগে, গণসহ খায় নিত্যানন্দ । 
যত জল ভরি আনে, মধু হয় ততক্ষণে, পুনঃ পুনঃ খাইতে আনন্দ ৷ 
মধুমতী মধুদান, সপার্যদে করি পান, উনমত অবধৃত রায়। 

হাসে কান্দে নাচে গায়, ভূষে গড়াগড়ি যায়, উদ্ধব দাস রস গায় ॥ 


প্রভু নিত্যানন্দকে যে পুফ্ধরিণী হইতে জল আনিয়! পান করিতে দিয়াছিলেন 
সেই পুষ্ষরিণী অদ্যাপি মধু পুষ্ধরিণী, নামে বিদ্যমান, শ্রীগৌরাগের 
অন্তৰ্ধানের পূর্বে পঞ্চম বর্ষীয় বালক শ্রীনিবাস আচার্য্য গঙ্গ! স্থান উপলক্ষ্যে 
জীখণ্ডে আসিয়া ধ্রীনরহরি সরকার ঠ্যকুর সহিত মিলিত : হয়। 
তাঁহার নির্দেশ মত শ্রীমগ্ভাগবত - অধ্যয়নের জন্য নীলাচলে 
গমন করেন এবং পরবর্তীকালে তাঁহারই নির্দেশে বৃন্দাবন গমন 
করেন। নরহরি ঠাকুর শ্রীগৌর অন্তদ্ধীনের পর বহুকাল প্রকট ছিলেন। 
শ্রীনিবাস আচার্য্য বৃন্দাবন হইতে গোস্বামী গ্রন্থ লইয়া গৌড়দেশে আসিলে 
সে সময়ও নরহরি ঠাকুর প্রকট ছিলেন এবং তীহারই নির্দেশে শ্রীনিবাস 
আচার্য্য দ্বার পরিগ্রহ করেন। কিছুদিন পরে শ্রীনিবাস আচার্য্য বৃন্দাবনে 
গমন করিলে, নরহরি ঠাঁকুর অন্তর্ধান করেন। কান্তিক মাসে গদাধর দাস 
অন্তৰ্ধান করিলে বিরহে মৌন ব্রত ধারন করতঃ অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা 
একাদশীতে নরহরি ঠাকুর অন্তর্দান করেন । 

তথাহি-_-ভক্তিরতাকর--৯.তরগ্র 
, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী সর্ব্বোপরি। যাতে অদর্শন শ্রীঠাকুর নরহরি ॥ 
ভীরঘুনন্দম তাহার তিরোধান উৎসব অনুষ্ঠান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে তং. 
কালীন প্রকট গ্রীগৌরাঙ্গ পার্ধদগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্ধ্য 
উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র প্রভু বীরচন্্র উক্ত 
অনুষ্টানে যোগদান করতঃ প্রভূত অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করিয়া এক অন্ধকে 
দৃষ্টিশক্তি প্রদান করেন। অগাপি উ্রখণ্ডে চিজ অনুষ্ঠান মহাসমারোহে 


সি, 


হু বিংশ শতাব্দীর কীর্জীয়া = ...... ২৫ 
ঠিত হয় শ্রীনরহরি ঠাকুরের সময়েই শ্ীখণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গ মূত্তি স্থাপিত হয়। 
নরহরি ঠাকুরের শিষ্য কুলাইবাঁসী যাদব কবিরাজ প্রীমন্মহাপ্রভুর স্বপ্লাদেশে 
নিশ্বকা্ঠের দ্বারা তিনমুন্তি ভ্রীগৌরা নির্মান করিয়া নরহরি ঠাকুরের হস্তে 
অর্পণ করেন। 

ক তথাহি_শ্রীন্রহরি শাখা নির্ণয় _ 
কুল্লাই গ্রাসেতে ছিল৷ যাদব কবিরা । দৈত্যারি কংসারি ঘোষ কায়স্থ এ সব ॥ 
মহাপ্রভুর সেবা করি মানস করিলা। স্বপ্ন যোগে মহাপ্রভু তারে আজ্ঞা দিলা ॥ 
এক্‌ নি বৃক্ষে বিগ্রহ করহ নির্পীন। মনতরূপে বিমা করিবে বিধান ॥ 
ছোট বড় মধ্যম তিন ঠাক বানাইয়া। সেইকালে পরকারে বিগ্রহ সমপ্লা॥ 
ছোট ঠাক আনিলেন খণ্ডের বাড়ীতে ৷ মধ্যম পাঠাইলা গঙ্জানগর সৈবাতে ॥ 
বড় ঠাক বড় রূপ কাহা নাহি যায়! যার আকৰণে তিন ভুবনে ভুলায় ॥ * 


অদ্যাপি শ্রীপাট 
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খণ্ডে ভীগৌর গোপীনাথ বিরাজমান | 


গ্লাটীম বৈষ্ণব গদকর্তাগনের গরিচয় 


অ-_ 
অক্িঞ্চন দ্াস-__অকিঞ্চন দাসের নাম শ্রীনরছরি দাসের নামামৃত সমুদ্র 
গ্রন্থের বর্ণনে পাওয়। যাঁয়। 


গ্জবিঞ্চন দাস! কৃপা করহ অশেষ। দেখি যেন শ্রীগৌরচন্দ্রের ভাবাঁবেশ ॥৮ 
অকিঞ্চন দাস খৃষ্টীয় যৌড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে শ্রীজগন্মীথ বল্লভ নাটকের 
প্ঠানুবাদ করেন। অকিঞ্চন দাসের ভনিতা যুক্ত গৌর ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক 
পদ পাওয়া যাঁয়। 
আভিরাষ চ্যা__ইনি পাট পর্যাটন ও অভিরাম ঠাকুরের শাখা নির্ণয় 
ক্ষুদ্র গ্রন্থদ্ধয় রচনা করেন অভিরাম শাখা নির্ণন্ত তার গুরু পরিচয় যথা 
শরীরের পাদপদ্ম করি ধ্যান! সংক্ষেপে রচনা কৈল দাস অভিরাম” ॥ 
শ্রীধগ্তবাসী রাম গোপাল দাস ১৫৯৭ শকাবে শীপাট নির্ণয় গ্রন্থ রচনা করিলে 
ভাহা দেখিয়া চুম্বক সহ গ্রহন করতঃ পাঁট পর্য্যটন রচনা করেন। 
শ্পাট নির্ণয় গ্রন্থে আছয়ে বিস্তার । তা দেখি এই চুম্বক হইল শিদ্ধার ॥ 
পাট পর্যটন এই সমাপ্ত হইল। অভিরাম দাস তাহ! গ্রথিভ করিল ॥” 
পদমেরু ও পদরত্বীকর গ্রন্থে দ্বিজ অভিরাম ও অভিরাম দাস ভণিতী যুক্ত 
পদ পাওয়া যায় । 
গোবিন্দ বিজয় ও কৃষ্ণমঙ্গল গ্রন্থের রচয়িতা 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান (১১৫০ পৃষ্ঠা ) 
অনন্ত দ্বাস__অনস্ত দাস বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের লেখক। পদকল্পতরু 
গ্রন্থে অনস্ত, অনন্ত দাস, অন্ত আচার্ধা, অনন্ত রায় ভণিতা যুক্ত কতিপয় 
পদ দেখা যার। সমস্ত পদগুলি গৌর নিত্যানন্দ মহিমা মুলক। তবে 
ইহাদের বিশেষ কোন পরিচিতি পাওয়া যায় না। চৈতন্য চরিভামূতে 
অদ্বৈত শীখাঁয় অনন্ত দাস বিষয়ক বর্ণন_ 
“অনন্ত দাস, কাঁনু পণ্ডিত, দাস নারায়ণ 
অনন্ত আচার্য্য বিষয়ক-_অদৈভ শাখায় 
“চক্ৰপানি আচাৰ্য্য আর অনন্ত আচার্য্য 
অনন্ত আচার্য্য বিষয়ক_ গদাধর শাখাষ 
“অনস্ত আচার্য্য কবি দন্ত মিশ্র ময়ুন ॥৮ 


বিংশ শতাব্দীর কীর্তণীয়া ২৭ 
ন্রীযদনাথ দাস কৃত ্রীগদাধর শাখা! নির্ণয়ে ৩ জন অনন্ত আচার্ধ্যের নাম 
পাওয় যায়। পদাবলী রচন! কাহার তাহা সুযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
প্রভুগ্যামানন্দের শিষ্য দামোদরের শিষ্য এক অনন্ত রায় পাওয়া ঘায় 
আত্মারাঘ দ্রাল-__আত্মারাম দাস প্রভুনিত্যানন্দের শিষ্য । শ্রীথণ্ডে 
তাহার জ্রীপাট। প্রেমবিলাস রচয়িতা নিত্যানন্দ দাসের পিতা । তাহার 
স্ত্রী নাম সৌদামিনী। 

প্রেমবিলাস-_২০ বিলাস 
পাতা সৌদামিনী পিতা আত্মারাম দাস।  অন্বষ্ঠ কুলেতে জন্ম জীবণ্ডেতে 
বাঁস॥” পদকল্পতরু ও ক্ষণদাগীতচিস্তামণি গ্রন্থে আত্মারাম দাস ভণিতাযুক্ত পদ 
রহিয়াছে । পদ দুইটি নিত্যানন্দ মহিম! মূলক। একটি শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক 
প্রার্থনা পদ। কর্ণপুর কবিরাজ কৃত শ্রীনিবাসাচাধ্য গুণলেশ স্মচকের ৮৬ 
শ্লোকে আত্মা দাসের নাম পাওয়া যায়। শ্রীনিবাসাচাধোর তিন জন আত্মারাম 
দাস শিষ্য ছিলেন। কে পদ কর্তা তাহ ফিচার্য্য ৷ 


আনন্দ টাচ্ছ_-পদকল্পতর গ্রন্থে আনন্দ চাদ ও আনন্দ দাস ভণিতা যুক্ত 
পদ রহিয়াছে। আনন্দ দাস গ্রীগৌরাজ পার্ধদ শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের পঞ্চম 
অধস্তন। ইনি জগদীশ পণ্ডিতের অন্ুশিষ্য ভাগবতানন্দের স্বপ্নাদেশে 
‘জগদীশ চরিত্র বিজয়' নামক গ্রন্থ রচনা করেন! আনন্দচাদ, আনন্দ দাস, 
উভয়ে এক কিনা বিচার্ধ্য । পদকল্পতর গ্রন্থে আনন্দ চাদ, আনন্দ দস ও 
আনন্দ ভণিতা যুক্ত পদ পাওয়া যায়! : 
আগর ওয়ালি-উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জনৈক মুসলমান বৈষ্ণব কবি। 
ত্রজ ভাষার পদাবলী রচরিতা । পদ্রকল্পতরু ২০৩৪ সংখক পদটি ইহার রচন।- 
দেখ দেখ প্রীতম প্যারিক সোহাগে ইত্যাদি ( বৈষুব জীবন )। 
উ-- 

উদ্ধব দাস--মু্দিদাবাদ জেলায় টেয়া গ্রামে বুঃ ১৮শ শতাব্দীর প্রানস্তে 
জন্ম হয়। ইহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত মজুমদার । ইনি মালীহাটির শীন্বাস 
আচার্য বংশীয় শ্রীরাধামোহন ঠাকুর শিষ্যও পদকল্পতরু সঙ্কলয়িতা গোকুলা- 
নন্ৰ সেনের (বৈষ্ণষ দাঁস) বন্ধু ছিলেন। বাংলা ও ব্রস্বুলি ভাষায় ব্ভ 


২৮ বিংশ শতাবীয় কীর্ভণীয়া 


পদ ধচসা করেন। (বৈষ্ণব জীবন )। - কৃষ্ণ কাস্ত ভণিতা যুক্ত ও বহু পদ 
পাঁওয়। যায় | ‘গহাপ্রভূ, নরহরি, অভিরাম” বৃন্দাঘন দাস, শ্রীজীব গোন্সমী, 
কৃষ্ণ দাস, কবিরাজ, কবি বর্ণপুর ও শ্রীনিবাস আচার্য্যাদ্ির সুচক রচনা. 
করেন।; শ্রীনিবাস, নরোত্বমে পার্ধদ বর্গের মহিমা বর্ণন যথাঁ- 
গ্রীরাধা মোহন পদ, যার ধন সম্পদ, নাম গায় উদ্ধব দাস ।৮ গদাধর 
শাখায় আর এক উদ্ধাব দাসের মাম পাওয়া যাঁয়। তাহার পদাবলী সাঠিতো 
অবদান আছে কিনা জানা যায় না 


উদয় আদিতা-উদয় আদিত্যের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। হবে 

কৃষ্ণ মুখোপাধ্যাঁয়ের-_.বৈষ্ণৰ পদাবলী" গ্রন্থে টিদয় জি ভনিতাধন 

আক্ষেপানুরাগের একটি পদ পাওয়া যায়! 
ক } 

কাপ্রিব্নপ্তন_কৰিরিপ্জন শ্রীখণ্ডের বৈঘযকুলে আবি হন । তিনি লীখগ্ডযাসী 

শীবঘ্নন্দনের শিষ্য ছিলেন । 

তথাহি-_গীরঘবনন্দন শাখা নির্ণয়ে £_ 

কৰিরপ্রন বৈঢা আছিলা! খগুধাসী । যাঁহার করিত! গীত ত্রিভূবন ভাসি ॥ 

আর তয লীরঘনন্দনে ভক্তি বড । প্রভৃর বর্ণনা পদ করিলেন দৃঢ় ॥ 

নীতেষ বিচ্ভাপতি বদ বিলাসঃ । শ্লোকেষ্‌ সাক্ষাৎ কৰি কালিদাস? ॥ 

রূপেষু নির্ভংসিত পঞ্চযানঃ । শ্রীরপ্রনঃ সর্বব কলানিধানঃ ॥ 

ছোট বিষ্ঠাপতি বলি যাহার খেযাঁতি। যাহার কবিতা গানে ঘুচীয় দুৰ্গতি ॥ 

পদকল্পতরু, রাধাঁকুষ্ণ রস কল্পবল্লী প্রভৃতি গ্রন্থে কবিরঞ্জন ভনিতা যুন্ক বড পদ 

উল্লেখ রহিয়াছে | 

প্রিকঠহার--কবিকঠহারের কোন পরিচয় পাওয়! যায় না । 

গ্রন্থের কয়েকটি কবিকঠহার ভনিতা যুক্ত পদ পাওয়া যায়। 

ক্রমন্দাকান্ত দাপ্_ ১২২৩ বঙ্গীবে “পদ্ররতীকর” নামক গছ সম্গলন 


করিয়াছিলেন ! ইহাতে ৪৩ তরঙ্গে ১৩৫৮টি পদ সমাহৃত হইয়াছে ( ফন 
জীবন ) ৷ 


পদরত্রাকৰ 


বিংশ শতাব্দীর কীর্জীয়া ২৯ 


জানাই ধুটিঘ্বা--কানাই খুটিয়া উড়িব্যাবাসী ভ্রীগৌরা্গ পার্যদ ও জ্রীজগন্নাথ 


দেবের সেবক | জন্মাষ্টমী দিনে মহাপ্রভু নন্দোংলব করিলে কানাই খুটিয়া 


. নন্দধেশ ধারন করতঃ নৃত্য করিয়াছিলেন । 


ভথাহি__শ্রীচৈঃ চঃ মধো ১৫ পরিচ্ছেদ 
কানাই খুটিয়া আছেন নন্দবেশ ধরি । 
তাঁহার বংশ পরিচয় সম্পর্কে বৈষ্ণব বন্দনা বাক্য যথা 
“কানাই খিয়া বন্দো বিশ্ব পরিচার । জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র যাঁর ৷ 


- বন্দো উড়িয়। বলরাম দাঁস মহাশয় । জগন্নাথ বলরাম যার ষশ হয় ॥ 
. জগন্নাথ দাস বন্দো সঙ্গীত পণ্ডিত । _ যার গান রসে জগন্নাথ বিমোহিত ॥ 


N 


কানাই খুটিয়া ভমিতা যুক্ত পদ দেখা যায়। 
ক্ান্ত-_কান্ত ভনিতা যুক্ত দুইটি পদ পাওয়া ষায় কিন্তু তাহার পরিচিতি 
বিষয়ক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। 


কানা দ্যাস__কাম্বরাম দাস তীনিতানন্দ পার্ষদ ধনগ্রয় পণ্ডিতের বংশধর । 
ধনগ্রয় পণ্ডিতের পুত্র যছু চৈতন্য ঠাকুর । : তাঁর চার পুত্র জয়রাম, রামকানাই 


. পরশুরাম, গ্জীরাম । রামকানাই কানুরাম নামে প্রসিদ্ধ । জলুন্দী গ্রামে 
: ভাহীর জ্বীপাট । তিনি জলুন্দী পাটে ধনঞ্জয় পণ্ডিত কর্তৃক শ্রীরাধাবিনোদ 


সেবা স্থাপন প্রসঙ্গকে সুচকাঁকারে বর্ণন কবেন। 

তথাহি_-স্চকে 
কাঙ্গাল ভোগের সেব। শুন বাঁছাধন। জলুন্দীতে বিনোদ সেব। গায় সর্ব্বজন। 
পণ্ডিত ঠাকুরের আজ্ঞা পাইয়া চৈতন্য | কানুরাম গুন গায় নিজে মানি ধন্য £ 
বৈষ্ণব সাহিত্যে আর এক কানুরাম দাসের নাম দেখা যায়। তিনি শ্রীনিবাসা- 
চার্ষ্য কন্যা স্লীহেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য | 

তথাহি__কর্ণানন্দ_-২ নির্য্যাস 
পকামুরাম চক্রবন্তী সেবক তাহার ॥” 


পদকল্পতর গ্রন্থে কানুরাম কীনুদাস ভনিতা যুক্ত পদাবলী দেখা যায়। কানু 


. দস, কান্ুরাম দাঁস এক কিনা বলা সুকঠিন। পদকল্পতরু গ্রন্থে ক্বাহরাম দাঁস 
. কৃত পদগুলি শ্ৰীকৃষ্ণসীল! বিষযুক আর কাহুদাস কৃত পদগুলি গৌরনি শ্ানন্ন 


neem TTT 


fo 


০ বিংশ শতাব্দীর কীর্তীয়া < 


-__ঁ ৫৫৫৫4: হর 


মহিমা বিষরক। ' অন্য একই পাদবর্তীর গৌয়-কষ্ণ উভয় বিষয়ক পদ পরি 


হয়। বৈষ্ণয জীবন গ্রন্থে পদকর্তী হিসাবে দুই কাহুদাসের উল্লেখ রহিয়াছে। 


১1 রসিক মঙ্গল গ্রন্থ মতে রসিকানন্দ প্রভুর শিশ্যা। মেদিনীপুরের ধারেন্দ। 
গ্রামবাসী পদাবলী রচনা করিয়াছেন। 


২। লদীশিব কবিরাজের পুত্র পুরুষোত্তম দাসের ওঁরসে জাঁহবাদেবীর গর্ভে 
কান ঠাকুরের জন্ম হয়। শ্রীপাট সুখ সাগরে সদ্যজাত শিশু রাঁখিয়। জাহব! 
দেবী অন্তৰ্ধান করিলে দ্বাদশদিনের শিশু লইয়া প্রভু নিত্যানন্দ খড়দহে আগমন 
করেন। নিত্যানন্দ পত্রী জাহবাদেবী তাহাকে পালন করেন। পুরুষোত্তামেন 
পত্বীয় সঙ্গে নিত্যানন্দ পদ্ধীর সখীভাঁব ছিল। কানন ঠাকুরের জন্ম সম্পর্কে 
এক রহস্য রহিয়াছে । একদা স্ুখসাঁগরে মৃত্তিকা খনন কালে কুম্তকাঁরগণ 
ভূগর্ভে এফ সাধুর দর্শন পনি ৷" কোদাল “তাহার স্কন্ধে লাগিয়া ছিল? 
ব্রজের উজ্জল সখা এইস্থানে ভূগর্ভস্থ ছিলেন।  কৃন্তকীরগণ কর্তৃক উত্থিত 
হইলে বাহজ্ঞান হওয়ায় ক্ষুধা তৃষ্ণার উদ্বেগ হইল {| তিনি খান্ঠ গ্রহনের 
জন্য পূরুষোত্তম পণ্ডিতের গৃহে উপনীত হইলেন। পুরুযোত্তমের পঃ 
সযতনে তাঁহাকে ভক্ষ্য প্রদাম করিয়া পুত্রকূপ পরিগ্রহে ভাহাঁর ভবনে রহিত 
বলিলেন। তখন তাঁহার কোন সন্তান ছিল না । সাধুৰর বলিলেন, এদেহে 
থাকা সম্ভব নয়। আঁমি পুত্ররূপে তোমার গর্ভে জন্মগ্রহন করিব! চিহ্ন 
স্বরূপ স্বন্ধে কোঁদালীর দাগ দেখিতে পাইবে । তবে এবাক্য কাহাকেও 
বলিলে তখনই তোমার;মৃত্য ঘটিবে। তারপর কতদিন গত হইবার পর সেই 
সাধুবর পুত্ররূপে ভূমিষ্ট হইলে মাত! অধীর আগ্রহে স্বন্ধের দাগটি নিরক্ষণ 
করিয়া ঈষৎ হাস্ত করেন। ধাত্রী হাস্তের কারন জানিতে চাহিলে ভিনি পূর্ব 
উপাখ্যান বলিলেন। এমনিই তৎক্ষনাৎ তাহার মৃত্যু ঘটিল। সঠজাত 
শিশুকে লইয়া পুরুষোত্তম মহাবিপাকে পড়িলেন। তখন ইঞ্টদেব নিত্যাননর 
রামকে আকুল পানে স্মরন করিতেই প্রভু আসিয়া সেই পুত্রের পালনের ভার 
গ্রহন করিলেন। জাহ্নবার স্নেহে কানুঠাকুর বদ্ধিষ্ট হইতে তিন 
কতদিন পরে জাহনব! সহ বৃন্দাবনে গমন করিয়া! বংশীনাদ করেন। নৃত্যকালে 
তাহার দক্ষিন চরণের নুপুর খসিয়া! যায়। বাহ্ম্মৃতি হইলে নুপুর না পাওয়ায় 
বলিলেন, এই নুপুর যেহ্থানে পতিত হইয়া তথাক় শ্রীপাঁট স্থাপন করিব ৷ 


- বিংশ সতাব্দীর কী্নীরা ৩১ 
s,s = 

টৌই ছুরি যশোহরের বোধখানায় পতিত হইয়াছিল । ঠাকুর কানাই 
বাদ রর বোধখানার আসিয়া-প্রীপাট স্থাপন করেন। কতক কাল 
অবস্থানের পর দ্রীপুত্র পরিজনের অঙ্ঞাতে কয়েক মূর্তি খালগ্রাম শিলালইয়া 
তিনি জন্যাসীরবেশে মেদিনীপুরের গড়বেতা নামক স্থানে অবস্থান করেন। 
একদা শিলাবতী আাঁনকালে একমৃত বিপ্রস্ুতকে পাইয়া তাহাকে প্রানদান 
করতঃ ঝ্বামচন্দ্র নাম বাখেন। এখানে কিছুকাল অবস্থানের পর অন্তদ্ধান হন। 
অদ্যপি গড়বেতাঁয় তীহাঁর সমাধি বিছ্যমান। পদাবলী রচনায় ইহার 
কৃতিত্ব রহিয়াছে! 


কাস্বছেব ছ্াপ- বৈষ্ণব সাহিত্যে ছুই কাঁমদেবের নাম পাওয়া যায়। এক 
কামদেব পণ্ডিত অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য । ২য় কামদেব মণ্ডল শ্রীনিবাস আচার্য্য 
- তথাহি--কর্ণানন্দ_ ১ নির্যাস 
“তৰে প্রভু কামদেব মণ্ডাল কৃপা কৈল [| 
মিগুঢ় তাহার ভাব কে কহিতে পারে । রাধাকৃষ্ণ লালা স্কমর যাহার অন্তরে ॥ 
তাঁহার দুই পুত্র রাধীবল্লভ দাস ড রমন দাস! 3 

+ ভ্রীরাধাবন্তভ দাস রমন দাঁস মহাশয় | কামদেব মণ্ডলের যুগল তনয় ॥ 
কামদেব দীস ভণিতা যুক্ত পদ দেখ! খায় । He StL 
কিশোরী দাস-_পদ্ররত্লাকরাদি গন্থে কিশোগী দাস ও টি ঢাঁস ভণিতা 


যুক্ত পদ পাওয়া যায়৷ - লি 
॥কিশোরী দাস প্রভু স্টামানন্দের শিক্কা | পিতা সময়, খল্পতাত বনী ও অথুর! 
দাস। রসিক মঙ্গল প্রণেত। শ্ীগোপীজনব্নভ দাস কিশোরী দাংসর জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা। 
কুমুদ্দানন্দ--গ্ৰীনিবাস আচাৰ্য্য প্রভুর শিশ্তা ! 

তথাহি_কৰ্ণানন্দ ১৭ 7:7 ৯33 
কুমুদানন্দ ঠাকুরে প্রভু দয়া কৈল ॥ প্রভু কৃপা পাইয়া যিহো| কৃতাৰ্থ হৈল॥ 
কুমুধাদন্দ ভণিভা যুক্ত পদ দেখা যায় ॥ 
কৃষ্ণকান্ত _পদ্বর্তা উদ্ধৰ দাসের নামাগ্তর (উদ্ধব দাস ডঃ) পদবল্লতরু 
গ্রন্থে কৃষ্ণকান্ত ভণিতা যুক্ত পদাবলীর লেশ রহিয়াছে। 


খই বিংশ শতাব্দীর কীর্ণীয়া 


কষ দ্যাস-__পদকল্পতর গ্রন্থে কৃষ্ণদাস নামে বহু পদ রহিয়াছে। শ্রীগৌরাগ 


পার্ধদ মধ্যে বহু কৃষ্ণদাস রহিয়াছেন। লেখক হিসাবেও কয়েক জন্‌ আঁছেন। 
কৌন পদটি কাহার বুঝ! অসম্ভব ব্যাপার । 


১। লেখক হিসাবে সর্ব্বজনাদৃত জী চৈতন্য চরিতাষুতের গ্রন্থকার গ্রীল কৃষ্দাস 
গোস্বামী । . কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কাঁটোয়ীর নিকট ঝ1মটপুরে তাহার 
জীপাট |. তিনি নিত্যানন্দ প্রহর জ্লাদেশে বৃন্দাবনে গমন করেন। ( গৌড়ীয় 
বৈষ্ণৱ অভিধানের বর্ণনে তাহার পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাম সুনন্দা, 
ভ্রাতা শ্যামদাস ১৭২৮ শকাব্দ ক'টোয়ার নিকটে ঝামটপুর গ্রামে বৈগ্যকুলে, 
জন্ম গ্রহন করেম। পিতা কিংস! ব্যবসা করিতেন।  কৃষ্ণাদাসের ছয় 
বৎসর বয়ঃক্রম কালে. তিনি দেহ রঙ্গ করেন । এজন্য ছুই ভ্রাতা _পিতৃত্বসার 
গুচে প্রতিপালিত হন . বালাক ল হইতেই ইহার প্রবল হৈরাগোর উদয় 
হয়। এজ বরঃ শ্বান্ত হইয়া ভৰ'তার হস্তে সমুদয় বিষয় অপন করতঃ হরিনামে 
উন্মত্ত হয়েল । পরে বৃন্দাষনে গমন স্থরেন |) - এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামীর 
আন্ুগত্যে রাধাকুণ্ডে অবস্থান করেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণলীল! অবলম্বনে শ্রীগো বিন্দ 
লীলামুত গ্রন্থ, সংস্কৃত ভাষায় রচনা করায় তাহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও কাব্য 

প্রতিভার বিশেষ, প্রকাশ পায় । তখন বৃন্দাবনবাঁসী বৈষ্ণুবগণ তাহাকে মহা" 


প্রভুর শেষ লীলা বর্ণনের জন্য অনুয়োধ করেন। 


. তথাহি_-গ্রীচৈতন্য চরিতামুতে আদি ৮পরিচ্ছেদ 


“আর যত বৃন্দাবমে বৈসে ভক্তগণ ।  শেষলীলা শুনিতে সবার হৈল মন ॥ 
মোরে আঁজ্ঞাকরিল সবে করুণ! করিয়!। ত সবার বোলে লিখি নিলর্ হইয়া ॥ 


. কৃষ্মদীস কবিরাজ বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের সূত্র, স্বরূপ দামোদরের কড়চা ও 


“ বঘুনাথ. দাস গোস্বামীয় গ্রীমুখে মহাপ্রভুর শেষলীলা অবন করিয়া ১৫০৩ 
, শকাবে “ভ্রীচৈতন্য চরিভামৃত” নানক গ্রন্থথানি রচনা করেন। বিষ্ণুপুরে গ্রন্থ 


চুমনীর-সংযাদে দুঃখে রাধাকুণডে ঝাঁপ দেন! পরে দাস গোস্বামীর অন্তর্দানের 
পর অপ্রকট হন। 


. ২। জ্ৰীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য | ইনি বিশ্বনাথ কৃত চমৎকার চন্দ্রিকা, 


মাধুৰ্য্য কাদস্বিণী, রাগ কর্ম চক্ত্রিকা ভ'গবতামৃত কণা, ভক্তি রসামৃত সিন্ধু বিন্দু 


উজ্জলের কিরণ প্রভৃতি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। তাহার বিশেষ কোন 


বিংশ শতাব্দীর কীর্তরণীয়া _.. ৩৩ 


পরিচিতি পাওয়া যায় না। তবে তিনি বৈরাগ্য লইয়। রাধাকুণ্ডে বাস করিয়া! 
ছিলেন ও কানুদাসের সঙ্গ লা করিয়াছিলেন। তাহা চমৎকার চন্দ্রিকার 
তৃতীয় কুতুহলে বৰ্ণন করিয়াছেন । 

“রাধাকুণ্ডে দিল বাস, তাহে নাহি বিশোয়াস, মন সদা দুষ্ট পথে ধায় ॥ 


০ ৩ e © রি 5) 


বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, তাঁর কুপা বলে সুপ্তি, এ লীলা! বর্ণনে হৈল আশ ৪৮ 
কানুদাস সঙ্গ পায়া; সাহসে পুরিল হিয়া; কহে দীন হীন কৃষ্ণদাস ॥ 


৩। কৃষ্ণদাস শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শাখাভুক্ত! নামান্তর 'লালদাস |. 
নাঁভাভীকৃত হিন্দী ভক্তমাল গ্রন্থের রঙ্গভাষায় অনুবাদ, করেন। তিনি 
উপাঁসনাচন্দ্রামত নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে গুর্ববাদি' বন্দনে 
নিজগুরু পরিচয় প্রদান করিয়াছেন | ''" 

পগ্রীগোপাঙ্গভট্ট শিষ্যাচার্য্য শ্রীনিবাস । ৭ *  £ S 
তীর প্রিয় শিষ্য গোবিন্দ চক্রবর্তী! ' বৌরাকুলি গ্রাম পট যাহার বসতি ॥ 7" 


৩. 


id ০ ks ০ ৩ 0 


গৌরাঙ্গ বলরতাদেবীঘরণী তাহার ।..... ঠাকুরাণী মহাশয়া বলি খ্যাতি যার? 
প্রাপর গুরু তেঁহ কৃপার আসয়। ভূমেতে পড়িয়া বন্দে তাজ পদদয় ॥ 
তাহার কনিষ্ঠ পুত্র ঠাকুর, কিশে।গী !- - তাহার ঘরণী নীম শ্রীমতী মঞ্জরী ॥ 
অতএব ছোট মীতা,বলি তার নাম । - , আমার পরমগুরু. করুণ। নিদান ॥ 


৩ 
রঙ 
ঙ. ৩ ৩. ৩ 


শ্রী গুরু চরণে কার অসংখ্য প্রণতি । - ভ্ীযুত ঠাকুর নয়নানন্দ চক্র ॥ 


পদকল্তর গ্রন্থে কাস, দীন কষদাস, ও দুঃখী কৃষ্ণদাস ভণিতা যুক্ত পদ 
দেখা যায় ছুঃখী কৃষ্ণদাস প্রভু শ্যামানন্দের প্রথম জীবনের নামঃ ফলে 
“ুঃবী কৃষ্ণদাস? ভনিতাযুক্ত পদগুলি প্রভু ্যামানন্দের কিনা বিচার্য্য । গ্রীগৌরী 
পান পণ্ডিতের ছোট ভাই কৃষ্ণদাসের পদাবলী রিয়া । শ্যামানন্দ প্রকাশ' 
গ্রন্থ প্রণেতা ও একজন কৃষ্ণদা” রহিয়াছেন । 

হুমতপ্রপাদ কৃষ্ণপ্রগাদ গ্রানিঝাস আচার্য্য প্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র গী ভুগাবিশ্ধের 


পুত্র ও-শিষ)। 


Sess বিংশ শতাব্দীর কীণণীয়া 


তথাহি--কৰ্ণানন্দ-- ২ নিৰ্ধ্যাস 


গ্রীগতি প্রভুর শিষ্য প্রধান শুনয় । শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ ঠাকুর গম্ভীর হৃদয় ॥ 
গ্রীমুন্দগানন্দ আর ভ্রীহরি ঠাকুর | তিন পুত্র শিষ্য তীর তিন ভক্ত শুর ॥ 
ইনি একজন পদকর্তা । পদকল্পতর গ্রন্থে কৃ্ণপ্রসাদ ভণিতা যুক্ত পদের উল্লেখ 
রহিয়াছে। 
(কেশব ভাব্রাতি- শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গুরু । কাটোয়ায় তাহার দ্রীপাট। 
তিনি পূৰ্ব্ব অবত।রে সান্দীপনি মুনি ছিলেন। তাহার পরিচয় সম্পর্কে 
শ্ীপ্রেমবিলাস গ্রন্থের বর্ণন_ 

“বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রীকালীনাথ আচার্য্য । 

কুলিয়া নিবাসী বিপ্র সর্ববগুনে বর্য্য ॥ 

মীধবেন্দ্র শিষ্য হয়া করিল! সন্ন্যাস । 

কেশব ভারতী নামে জগতে প্রকাশ ॥ 
পদকল্প তরু গ্রু্থে কেশৰ ভারতী ভণিত। যুক্ত পদ দেখা যায়। 


শ্রীগ্গাপ্রর ভট্ট - শ্রীগদাধয় ভট্ট “মোহিণী বাণী? গ্রন্থের রচয়িতা । ভক্ত- 
মালে ইহার ইতিবৃত বর্ণিত রহিয়াছে। কথিও আছে শ্রীজীব গোস্বামী তাহার 
পদ র5ন। শুনিয়া অধির আগ্রহে পত্র .লিখিয্রা দুইজন লোককে তাহার 
সমীপে পাঠাইলেন। পত্রের শ্লোক এই _ 
*অনারাধ্য রাধাঁপদান্তো জরেনুমনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাস্কাম, | 
অসন্ভাষ্য তণ্ভীবগন্ভীর চিত্তান্‌ কুতঃ শ্য'মসিন্ধোঃ রসম্তাবগাহঃ ॥” 
পত্রবাহকদয়-গদীধর ভট্টের গ্রামে পৌছিয়া তাহার সমীপে তাহার বাড়ার 
পরিচয় জিজ্ঞাস! করেন। তখন তিনি প্রাতঃকৃত্যে ব্রতী ছিলেন । গদাধর 
ভট্ট আগত ব্যাক্তিদ্বয়ের ঘাস বৃন্দাবন নাম শ্রবন মাত্রেই প্রেমে মূর্চছিত 
হইলেন। কিছুক্ষণ পরে পত্রবাহকদ্য় তাহার নাম গদাধর ভট্ট জানিতে 
পারিয়া তাহার হস্তে পত্র প্রদান করেন। পত্র পাঠ মহানন্দে গদাধর ভট্ট 
তৎক্ষণাৎ বৃন্দাবনে যাত্রা, করি, জীজীব গোস্বামীর সহিত মিলন করিলেন 
এবং রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর চরণে আত্ম সমর্পন করিলেন । কুম্ুম সরোবর 
বাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৃষ্ণদাসজি মহারাজ কর্তৃক প্রকাঁশঙ “মাহিনীব।নী” তে 
পদগু,ল এইভাবে সজ্জি৩ হহয়াছে। যোগপীঠ, উপদেশ, বিনয়, 
সন্ধে, বধাই জ্লীল। নাম মাহাত্ম্য, যমুনা, বংশী, স্মরণ, বন্দনা, অনুরাগ, 


বিংশ শতাব্দীর কীর্তণীয়া তি 


রূপ মাধুরী, ভ্রীরাধাবদন শে।ভা, মান, দান, রাস, বিষাহ, ভোজন, বসম্ত, 
মহাপ্রভুর হোরীলীলা, শ্রীরাধা গোবিন্দের হহারী, বর্ষা ঝুলন, ইত্যাদি 
বিষয়ক পদাবলী । 

শ্রী্জী4 গোস্বামীর আসম্বাদিত পদ ।_ 


“সখী হো স্ঠামরঙ্গ রঙ্গী। দেখি বিকাই গয়ী বহ মূরতি সূরতি মাহি পগী ॥ 

সঙ্হুতো| অপনো সপনো সো সোঙ্গ রহীরস খোঈ। 

জাগেহু আগে দৃষ্টি পরৈ সখি, নেকু নন্যারী হোঈ ॥ 

একজু মেরী আখিয়নি সে নিদিষ্ভোস রহ্যো করি মৌন। 

গাই চরাবন জাত সুন্যো সখি, সোধো কন্হৈয়া কৌন॥ 

কাসো কহে৷ কৌন পতি যাবৈ কৌন করে বকবাদ , 

কেলে কৈ কহি জাত গদাধর, গুগে কো গুরুত্বাদ ॥” 
গছ্ধাপ্রয় দাস _ইনি মহাভারতের অনুবাদক কাশীরাম পাপের কনিষ্ঠ 
সগোদর। পিতার নাম কমলা কান্ত দাস । গদাধরের অপর ভ্রাতার নাম 
কৃষ্ণনাস | কমলাকান্ত দাস পুরীধামে বাস করিয়াছিলেন গদাধর দাসও 
ধন্থ নে থাকিতেন ( ১৭৭০ শকাব্দে ) পুরী জেলার মাখনপুর গ্রামে “পুকষো- 
তম মাহাত্ম্য” ( পরে এঁ গ্রন্থের নাম জগৎ মঙ্গল হয় ) রচনা করেন। 
গরস্থ্র সৰ্ব্ব প্রথমেই জ্রীগৌরাঙ্গদেবের বন্দনা করিয়াছেন সুতরাং অনুমিত হয় 
যে গদাধর দাস গৌরভক্ত ছিলেন। ইহার নিবাস অগ্রদ্ধীপের সমীপে 
ইন্দ্রাণী গ্রামের নিকট গান 1সংহ গ্রামে ৷ 


“ভাগীবথী ভটে বাড়ী ইন্্রায়নি নাম। 

তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গনিলিংত গ্রাম ॥ 

অগ্রন্বীপে গোপীনাথ রায় পদতলে । 

[নিবাস আমার সেই চরণ কমলে ॥ 
জগৎ মঙ্গলের প্রথমেই গৌর অবতারের পৌানিক প্রমান সংগ্রহ ও তাহার 
অনুবাদ ক রয়। জগ.তর মঙ্গল করিয়াছেন । শেষে আছে _ 
আচৈতস্ত অবতার কথা পুরাতন । ভক্তিভাব করি ইহা শুনে যেই জন ॥ 
কোটি কোটি জন্ম পাপ ততক্ষণে দহে। অভক্ত যত তার। নিকটে না রহ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তারে দেন প্রেমদান ৷ তুলনীঞ নাহিক দিতে তাহার সমান ॥ 


৩৬ বিংশ শতাব্দীর কীর্তণীয়া - 


সাদরে শুনহ নর হেলা না করিহ ।.. ভবসিন্ধু তরিবারে তরণী বান্ধহ ॥ 
বায়, পুরানের.কথা শুনহ বনে ।- চৈতন্য চরিত দীন গদাধর ভনে॥ 


গতি গোলিন্দ গতি গো।বন্দ ভ্রীগৌরাঙগ প্রকাশ মূর্তি শ্রীপ্রীনিবাস 
আচাধ্যের কনিষ্ঠ পুএ। শ্রীনিবাস আচার্ষে/র তিন পুত্র ও তিন কন্তা। : 
বৃন্দাবন, আচাৰ্য্য, -রাধাকুষ্ণ,আচাধ্য ও.গভি গোবন্্ এই তিন পু-ও কন্য- £ 
হেমলতা ঠাকুরানী, কৃষ্ণপ্রয়া ঠাকুরানী, কাঞ্চনলতিকা ঠাকুরানী এই তিন 
কন্টা। প্ৰভু নিত্যানন্দের পুত্র বী€চন্দ্রের পরে গতি গোবিন্দের জন্ম হয়. 
একদা বিষ্ণপুরে প্রভুর বীরচন্দ্র উপনীত হইলে শ্রীনিবাস, আচার্য্য জ্যেষ্ঠ ও 
মধ্যম পুত্রের বিয়োগ, 'বিরহাক্রান্ত হইয়! প্রচুর সেবারক্ষায় এক পুত্র কানায় 
প্রভুর পদে নিবেদন করেন |... 

তথাহি-_প্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তার ।_৯ম.ততবকে+২ ২ 
“এক খঞ্জ-অন্ধ কিংবা দেন মোরে! . স্থাপন করি যে তবে সেখা-করিব।রে ॥.... 
আমি কৈন্ু অৱশ্য সন্তান হরে তৌর। তোমার পহ্রীরে আন বিদ্যমান মোর ॥ 


' ভবে ভার পত্নী আসি গুণমিল.মোরে | চবিবিত তাম্বুল ধর.বলিম তাহারে ॥. - 


তৰে মহাতক্তি.করি হস্ত যে.পাতিল |. -অধর তাম্বুল আনি তার হস্তে দিল ॥ 
কৃতাৰ্থ মানিয়া সেই খাঁইল অধরামূত ।. আমার প্রসাদে গর্ত হইল] তুরিভ |... 
তাহাতে.জন্মিল এই তাহার সন্তান। . মোর অনুগ্রহ পাত্র.কহিঞ বিধান ॥. 
এইভাবে গতি. গোবিন্দের জম্মংহয়.। কতদিন পরে প্রভু বীরচন্দ্রপ্রেম প্রচার. 
কাৰ্য্যে রাঢ়দেশ ভ্রমন করিয়া এক চীক্রীয় গমন পথে গঙ্গীতীরে-গতিগোবিনের :. 
সহিত মিলন ইয়। গতি গোবিন্দ সমাদরে প্রভুকে স্বভবনে আনিলেন। 
তখন গতি গোবিন্বের বয়স ত্রয়োদশ বর্ষ । সে সময় প্রভু বীরচ-ন্দ্রর আদেশে 
তৎপিতা! গ্রীনিব স আচাৰ্য্য তাহাকে দীক্ষা প্রদান করেন. জজাহ্বা তত্ত 
মন্্ার্থ গ্রন্থে প্রীজাহব! দেবীর ও বীররত্বাবলী গ্রন্থে ষীরচন্দ্ প্রভু মহিমা বৰ্ণন 
করেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে গতি গোবিন্দ নামে নিত্যানন্দ মহিম। মূলক পদ 
ৰ $ 
নিরব দাস শ্রগিরিধর দাস “পরকীয়া রস স্থাপন -সিদ্ধান্ত সংগ্রহ” 
নামক গ্রন্থ রচনা' করেন।-' রসক্পবলী গ্রন্থে ইহার নামোল্লেখ রহিয়াছে): 
রা গোপাল দাসকে 'রসকরবল্লী" গ্রন্থ সম্পাদনে: যাহার উসংদেশারি অর্পন 
করিয়াছিলেন," গিরিধর দাঁপ তার মাধ্য' একজন | -:- 


বিংশ শতাব্দীর কীর্ভ্ণীয়! ৩৭ 


Co —  — 7" 


তথাহি--রসকল্পবপ্লী-৭ম কোরক 
“্রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য মোরে গ্রন্থ পড়াইলা। গিরিধর চক্রবর্তী অনেক কহিলা” 
আষ্টরস বাখ্যায় গিরিধর দাসের রচিত পদের উল্লেখ রহিয়াছে! 
ক্ষণদা গীত চিন্তামনি গ্রন্থেতে গ্রীগিরিধর দা বিরচিত পদের উল্লেখ 
রহিয়াছে। ১৬৫৮ শকা্ধে গীত গোবিন্ত’ শ্রীদাস গোস্বামী কৃত মনঃশিক্ষা 
ও স্মরণ মগ্চল গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। 


গোনিজ্দ আচার্।_ শ্রীগোবিন্দ আচার্য্য শ্রীল গদাঁধর পণ্ডিতের শিল্প) 
শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর শি ৷ 

তথাহি- শ্রীচৈতন্ত চরিতামুতে আদি ৮ম পরিঃ_ 

“পণ্ডিত গোসাঞ্রির শিব্য ভূগর্ভ গোসাঞি। 

গৌরকথা বিনা তার মুখে অন্ত নাঞ্ি ॥ 

তার শিষ্য গোবিন্দ পূজক চৈতন্য দাস । 

মুকুন্দানন্দ চত্রবস্তী প্রেমী কৃষ্ণ দাস ॥ FB 


তথাহি_শ্রীশাখা নির্ণয় £_ 
“বন্দে গোবিন্দমাচার্য্য কৃষ্ণপ্রেম সুধাময়ম্‌ ৷ 
 গোৱবিন্দোল্লাস রসিকং মন্তদেশ নিবাসিনম ॥ 
গোবিন্দ আচার্ধোর মল্লদেশে নিখাস ছিল । 
তিনি জীরাধাকৃষ্ণের চরিত্র ধামালী রচনা করেন 1” 
তথাহ-_ভ্রীবৈষব বন্দনা! | _ 
«গোবিন্দ আচাৰ্য্য বন্দো সর্ববগুন শালী। 
যে করিল রাঁধাকৃষ্ণের চরিত্র ধামালী ৷” 
তথাহি- প্রীচৈতন্য গণোদ্দেশ_ 
দপুর্বেবেতে বড়াই যেমত করিলা ধামালী ৷ 
সেইমত গোবিন্দ আচাৰ্য্যের গীতাবলী ৷ 
তথাহি-_শ্রীচৈতন্য তত্বসার_ 
পূৰ্ব্বে যেন বড়াই করিলা ধামালী। 
সেইমত গোবিন্দ আঁচ যয গীতাবলী ॥” 


৩৮ বিংশ শতাব্দীর কীর্ণীয়া 


শা রা রশ শর্ট লি 


তথাহি_ ভ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা ৪১ শ্লোক 


পৌর্ণবাসী ব্রজে যাসীদেগাবিন্দীনন্দ কারিণী । 
আচার্য্য শ্রীল গোবিন্দ গীত পদ্যাদি কারকঃ ॥ 


ব্রজলীলায় অবস্তী নগরবাসী সন্দিপনীর মুনির মাত পৌর্ণমাসী যিনি ত্রজ্ে 
বড়াই বলিয়া খাঁত। তিনি রাঁধাকৃ্চ বিষয়ক লীলাগীত রচনা! বরতঃ শুক 
শারীর মাধ্যমে গান করাইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের সুখ প্রদান করিতেন। সেই বড়াই 
গৌরাঙ্গ লীলায় গোবিন্দ আচার্য্য নামে অবতীর্ণ হইয়া ্রীরাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গীত 
রচনা করিয়াছেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী গ্রন্থের একাদশ কোরকে ধামালী 
ধৃত পদের উল্লেখ রহিয়াছে। 


শ্রীগোহিন্দ চক্তবত্তী_্রীগোবিন্দ চত্রবর্তাঁ শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিশ্কয। 
বৌরাঝুলি গ্রামে তাহীর শ্রীপাট । তিনি বহরমপুরের নিকটবন্তী মহলা গ্রাম 
হইতে বৌরাকুলি গ্রামে আগমন করেন। তিনি ভাবুক চক্রবর্তী ন:মে সর্বব- 
জন প্রসিদ্ধ ॥ 


তথাছি__শ্রীভক্তিরত্বীকরে-_ ১৭ তরঙ্গে 


আচাৰ্য্যের অভিপ্রিয় শিষ্য চক্রবর্তী । গীত-বাগ্ঠ-বিছ্যায় নিপুন, ভক্তিমুত্তি ৷ 

ভ্রীগোবিন্দ যৈছে আচার্ষ্যের শিষ্য হৈলা ৷ 
ময়! হইতে যৈছে বোরাকুলি আইলা ॥ 
তথাহি _শ্ৰীকৰ্ণানন্দে _১ম নির্য্যাস 
প্রভু কৃপ৷ হৈল গোবিন্দ চক্রবর্তী নাম। 
বাল্যকালেতে যিহে! ভজন অনুরাগ ॥ 
প্রেমযুন্তি কলেবর বিখ্যাত যার নীম । 
ভাবক চক্রবর্তী খ্যাতি বৌরাকুলি গ্রাম ॥ 
তাহার ঘরনী সুচরিতা৷ বুদ্ধিমন্ত । 
জ্রীঈশ্বরীর কৃপাপাত্রী অতি সুচরিতা ॥ 
০. u ৩ ou 

জোষ্ঠ পুত্র রাজল্লভ চক্রবর্তী নাম । 

তীর গুন কি কহিব আত অন্তুপাম ॥ 


৩. 


বিংশ শতাব্দীর কীর্তণীয়া ৩৯ 


তাহার চরিত্র কথা না পারি কহিতে। প্রভূপ বিনা যার অন্য নাহি চিতে ॥ 
গার ছুই পুত্র মাতার সেবক হইলা। রাধাবিনোদ কিশোরী দাস ভক্তি পর॥ 


গোবিন্দ চক্রবর্তীর তিন পুত্র_রাজবল্লভ, রাধাবি.নাঃ ও কিশোরী দাস, 
প্রীভক্তমাল গ্রন্থের লেখক লালদাস ( কুষ্ধনাস ) গোবিন্দ চক্রবর্তীর শাখার 
শিষ্য। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী বোরাকুলি গ্রামে উর.ধাবিনোদের সেবা স্থাপন 
করেন! এ উপলক্ষে যে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে প্রভু 
বীরচন্দ্রাদি তৎ সাময়িক প্রকট সমস্ত গৌরাঙ্গ পাধদ ও সপার্ধদ শ্রীনিবাস 
আচার্য্য ও ঠাকুর নরোত্তম উপস্থিত ছিলেন। স্বয়ং শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু 
সশিষ্যে বুধরি হইতে বোরাকুলি গ্রামে আগমন করতঃ উল্তকার্ধা সমাধান 
করেন এবং প্রীবিগ্রহের নাম গ্রীরাধাবিনোদ রাখেন ।  রসকল্পবলী গ্রন্থে 
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী নামে পদ দৃষ্ট হয়। 


শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ -প্রীগোবন্দ কবিরাজ বৈধবসঙ্গ'ত লেখকগনের 
অন্যতম, সঙ্গীত জগতে অফুরন্ত অবদানের জনা তান পদকর্তা গোবিন্দ দাস 
নামে সৰ্ব্বজন প্রসিদ্ধ । তিনি শ্রীধণ্ড নিবাসী গৌরাঙ্গ পার্ষদ শীচিরঞ্জীব 
লেনের পুত্র ও পদকর্তী রামচন্দ্র কবিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। মাত৷ নুন, 
মাভামহ দামোদর মহাকবি, মাতাঁমহী মহামায়া ও পুত্র নিব্যসিংহ এবং 
শ্রীনবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য প্রখ্যাত অষ্ট কবিরাজের একজন ৷ মুনিদাবাদ 
জেলার ভগবান গোল। ষ্টেশনের সন্নিকটবত্তী বুধরী গ্রামে তাহার জ্ীপট। 


তথাহি _প্রীভক্তিরত্বাকরে_-১ম তরঙ্গে | 
“রামচন্দ্র গোবিন্দ এ ছুই সহোদর ! পিতা চিরঞ্জীব মাতামহ দামোদর ॥ 
দামোদর সেনের নিবাস প্রীথুণ্ডেতে ! ০ 5 টু হু 
ভাগীরথী তীরে গ্রাম কুমার নগর । 
সেই গ্রামে চিরঞ্জীব সেনের বসতি। 
ভ্রীখণ্ডে মাতামহ ভবনে গোবিন্দ কবিরাজের জন্মহয়। অল্পকালে পিতা 
পরলোক গমন করেন। মাতামহ শক্তি উপাসক ছিলেন। গোবিন্দ মাতামহ 
ভবনে পালিত হওয়ায় তিনি ও শক্তি উপাসক হন। শেষে তিনি জ্ীনিবাস 


আচার্য্য প্রভুর করুনায় পরম বৈষ্ণব হন। 
তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র অগ্রে শ্রীনিবাস আচার্ষো শিষ্যত্ব গ্রহন করেন 


অনেক বৈষ্ণব তথা বসতি সুন্দর ॥ 
বিবাহ করিয়! খণ্ডে করিলেন স্থিতি ॥ 


৪০ বিংশ শতাব্দীর কীর্তণীয়া 


ভ্রাতার অনুরোধ সত্বেও গোবিন্দ শ্বমত ছাঁড়িংলন না। গোবিন্দ ভ্রাতার 
নির্দেশে বুধরী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তথায় সহসা গ্রহণী রোগে 
আক্রান্ত হহয়। মৃতপ্রায় হন। সেকালে আকুল প্রানে দেবীর চরণে কাতর 
আবেদন জানাইলে দেবী তাহাকে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর চরণাশ্রয় ঝরিরা 
গো বন্দর ভঙ্ছনের উপদেশ প্রদান করেন। তখন গোবিন্দ ভ্রাতা রামচন্দ্রকে 
সংবাদ দিয়া আচার্য্য প্রভাকে স্বগৃহে আময়ণ করতঃ তাহার পদোদরক পান 
করিতেই ব্যাধি মুক্ত হইলেন এবং তাহার সমীপে দীক্ষাদি গ্রহণ করিলেন। 
তারপর একদিন পদ রচনার জন্য আচার্য্য চরণে নিবেদন করিলেন । 
তথাহি-_্রীপ্রেমবিলাস_-১৪ বিলাস 
এবে সে জানিনু পদ জীবন আমার । আজ্ঞা হয় কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিবার ॥ 
গৌরাঙ্জের লীল। বনি সাধ হয় মনে । সর্ববসিদ্ধি পরাংপর যাহার বথনে ॥ ' 
প্রভু কহে, যে মাগিলে শুন কহি তায় ৷ কৃষ্ণলীলা৷ বণন কর আনন্দ হিয়ায় ॥ 
গৌরপ্রির বাস্থদেব ঘোষ মহাশয় । নির্ধ্যাল বর্ণন কৈল যত গুন চয় ॥ 
স্বচ্ছন্ৰে বর্ণন কর রাধাকৃষ্ণ লীলা আনন্দে মগন হৈয়া এই আজ্ঞা দিল!॥ 
এইভাবে আদেশ পাইরা গোবিন্দ কবিরাজ সঙ্গ।ত রচনায় ব্রতী হইলেন! 
শেখর ভূমির রাজ! হরি নারাংণের আদেশে শরীরামচরিত গীত রচনা করেন। 
এবং ঠাকুর নরোন্তমের ভ্রাতা রা সা সন্তোষ রায়ের আদেশে তিনি সঙ্গীত মাধব 
নাটক রচনা করেন। 
তথাহি- শ্রীভক্তি রত্রাকরে ১ তরঙ্গে 

হরি নারায়ণ কবিরাজে নিবেদধিলা ! ভ্রীরামচরিত্র গীত তারে বি দিলা ॥ 

এঁছে গ্রীসস্তোষ দত্ত অনুমতি দিল।। সঙ্গীত মাধব নাম নাটক বর্ণিল ॥ 

ভরীনি বস আচার্য্য প্রভুর কৃপা! প্রাপ্তির পর সম্ভবতঃ গোবিন্দ কবিরাজ ছত্রিশ 

বৎসর জীবিত ছিলেন। 

তথাহি__ প্রেমবিলীন ১৪ বিলাস 
এতেক সাধন কৈল কতেক বর্ণন। এই রূপে ছত্রিণ বৎসর করিল যাপন ॥ 


॥ বিংশ শতাব্দীর কীংণীয়া ॥ ৪১ 


-লন্্ীলাবীন্তন গায়কগনের গরিচিত= 


প্রভুপাদ রঘুনাথ গোদ্ধামী এম-এ কীর্ডল রতু 
টিকান।-_ ভ্রীরঘুনাথ মন্দির, ১৫০ দক্ষিণ দাড়ী রোড, পোঃ শ্রীঙুমি 
কলিকাতা ॥৮ 
সংস্থার নাম_ নিত্যানন্দ না প্রচার সম্প্রদায় ৷ 


বয়ন - ৩৮ 
কীর্্নে অনুপ্রবেশ =২৫ বংসর, কীর্তন শিক্ষাপ্রদান স্থান (উপরোক্ত ঠিকানা) 


৪২ ॥ বিংশ শতাব্দীর বীর্তণীয়। ॥ 


শ্রীতাপস কুঘার (গানামী 
লীলাকীর্তন বিশারদ বীন্তরন কলানিধি। 
ঠিকানা 

শ্রীপাট হারিট, এ্রাঃ7-পোঃ হারিট 
পিন-৭১২৩০৫, জেল -হগলী । 
সংস্থার নীম 


স্রীরাধা গোগীনাথ লীলা! কীর্তন সম্প্রদায়, 3. 
বয়স--২৮ বৎসর ১৯ 
কীৰ্ত্তনে অনুপ্রবেশ--১২ বৎসর ৰ i 


কীর্তন শিক্ষ। প্রদান স্থান__ 
(উপরোক্ত ঠিকানা ) 


স্রীকবান্তিক্র চন্দ্র রাম্ন 


কীন্তন কলানিধি 

ঠিকানা 

হুগলী বালি, 

কালিতলা, পোঃ--ঞ্জেল!-_ হুগলী 
বয়স_-৭০ বৎসর y 
কীত্তনে অনুপ্রযেশ- ৫০ বৎসর 
কীৰ্ত্তন শিক্ষা প্রদান স্থান 

( উপরোক্ত ঠিকানা ). 


শ্রীতারাপছ কু, 

ঠিকানা গ্রাঃ4পোঃছোট সরসা, 
জেল! - হুগলী । বয়স--৫৪ বংসর 
কীত্ত নে অনুপ্রবেশ -১০ বৎসর 


ক ধু শা 


| 


শ্রাধীরেক্্র নাথ ঘোষ 
ঠিকানা 


গ্রাঃ-ডহর চাকলই, পোঃ- মহিপালপুর, 


জেলা-হুগলী 
সংস্থার নাম_ 
রাধিকা রমন কীর্তন সমাজ 


| যোগাযোগ 


৮ 


|. 


গ্রাঃ ভেরকুঠী, পোঃ-মগরা, জেটভছুগলী 
বয়স-৫৫ বৎসর 


 কীন্তনে অনুপ্রবেশ-২* বৎসর 


॥ বিংশ শতাব্দীর কীর্তনীয়া ॥ 


৪৩ 
শ্রীশ্যাঘসুব্দর ঘণ্ডল 
ঠিকানা -- 
গাঁঃঁনায়াবসান, 
পোঁঃঁডিমাণী হাট থানা-তমলুক 


গ্রেলা_ মেদিনীপুর 

সংগ্ার নাম 

্রীশ্য।ম সুন্দর সম্প্রদায় 
বয়স__২৬ বংসর 

কীর্ত্নে অন্ুপ্রবেশ--১৩ বংসর 


প্রাসছানক্দ দাস বাবাজী 

ঠিকানা 

গ্রীচৈতন্ত ভাগবত সেবাশ্রম 

রাজার ঘাট, পোঃ-নবন্ধীপ জেেঃনদীয়! 
বয়স-৪৪ বৎসর Fl 

কীর্তনে অনুপ্রবেশ-১৫ বদর 

কীন্তন শিক্ষা প্রদান স্থান- (উপরোক্ত 
ঠিকানা ) 
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॥ বিংশ শতাব্দীর বীর্তনীয়া ॥ 

ভি আদা দাস বিশ্লাস 

সঙ্গীত বিশারদ 

ঠিকানা__ " 

গ্রাঃপোঃলরাঁমমগর 

ভায়া সাইথিয়া পিন_-৭৩১২৩৪। 


জেল।-_বীরভূম 
সংস্থার নাম 
{ ্রীগ্রীরাধাকৃষ্ণ লীল। কীর্তন সম্প্রদায় 
4... বয়স-_-৬১ বৎসর 
(7 কীন্ত'নে অন্থুপ্রবেশ-__২৬ বৎসর 
শ্রীভোলানাথ ভট্টাচাম্য ৃ রা 
ঠিকানা__ 


গ্রাঃ4-পোঃ_তেহট, পিন_ ৭৪১১৬০ 
জেলা__ নদীয়া 

সংস্থার নাম__ 

গ্রীনিত্যানন্দ লীলা কীর্তন সম্প্রদায় 
যোগাযোগকেন্্র 

তেইট বাজার সুইট কর্ণার 

বয়স-_-৩৫ বৎসর 

কীৰ্ত্তনে অনুপ্রবেশ __১২ বৎসর 


ঘ্ীশাম সুন্দর দাস 
ঠিকান।-- 
১৭৫/১ শশিবাবু রোড, 


শহীদনগর . 


৯৬ পা 


এ 


পোঃ- কাচডাপাড়া, ২৪ পরগনা (উঃ): 


সংস্থার নাম 
৷ শীরামকৃষ্ণ সদায় 
বয়স_-৬৫ বৎসর 


4 
কীন্তনে অহপ্রবেশ--৭৫ বৎসর 


কীত্তন শিক্ষণ প্রদান স্থান- (উপরোর্ভ 


ঠিকানা ) 


৪৫ ॥ বিংশ তিতির কীন্তণীয়া ॥ 


শ্রাপর্ভিত ক্ষার চক্রবস্তী 
ঠিকানা- 

গ্রাঃ+পোঃ নিভাড়া, নন্টীপাড়া 
পিন_৭৪৩৩৬৮ 

থানা--ডায়মণ্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগণ! 
সংস্থার নাম 

হরিভক্তি প্রদায়িনী সম্প্রদায়, 

বয়স-- ৩৫ বৎসর 

কীন্তনে অনুপ্রবেশ--৪ বৎসর 
কীর্তন শিক্ষা প্রদান স্থান_ 

সুধীর চক্রবর্তীর বৈঠকখানা, নিতাড়া 
নন্দীপাড়া, দঃ ২৪ পরগণা। 


ক্লুমারী রূপা ঘে৷ষ 


ঠিকানা 

১০/৯, অটল বিহারী সরকার রোড, 
পোঃ টৈহাটী, ২৪ পরগণা। (উঃ) 
সংস্থার নাম 

মহ,শীষ সম্প্রদায় 

ৰয়ল-_ওও বৎসর 

কীৰ্ত্তনে অন্ুপ্রবেশ--১৫ বংদর 
কীর্তন শিক্ষা প্রদান স্থান_ 

( উপরোক্ত ঠিকীনা ) 


্রীকৃষ্ক গোপাল বৈদ্য 
ঠিকানা_ 
গ্রাঃ+পোঠি কানপুর, কাকদ্বীপ রোড় 
দঃ ২৪ পরগণং। 
সংস্থার নাম 
নিতাই গৌরনাম সম্প্রদায় 
বয়স-_-২৫ বংসর 
কীত্তনে অনুপ্রহেশ_ ৩ বংসর 


৪৬ ॥ বিংশ শতাব্দীর কার্ভণীয়া ॥ 


শসুবেজ্দ ক্ষার ছাপ 
লীলাতত্ব বিশারদ 

ঠিকানা 

২৩ নং বাকার মহল, সদর বারা 

পোঃ__বারাকপুর 


পিন্‌্_৭৪৩১০১ 
সংস্থার নাম_- 
প্রাণকুন্ কীর্তন সম্প্রদায় 
বয়স--৬৬ বৎসর 
ত্‌ 
কীৰ্ত্তনে অন্থপ্রবেশ_ ৫ বার | 
শ্ীকুম্গপ্রন ঘণল্র 
ঠিকানা 
গাঃপোহ আইয়া 
থানা__ চণ্ডীতলা 
জেলা-_হুগল) 
সংস্থার নীম -_ 
রঘুনাথ সম্প্রদায় 
বয়স-_৩২ বংসর 


কীর্তনে অনুপ্রবেশ = ১২ বৎসর 


শ্রীগোপীপ্রসাদ দ।স 
সঙ্গীতভূষন 
ঠিকানা -্রাঃ4-পোঃ- গড়গড়িয়। 
পিন-৭৩১১৪৩ জেল! - বীরভূম 
. ঈংস্থার নাম - শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ কীর্তন 


সম্প্রদায় । 
বিষ্ণুপুর, জেলা__বীরভূম । 


বয়স ৩৫ বৎসর ত অনুপ্রবেশ 
১৬ বৎসর । 


॥ বিংশ শতাব্দীর কীর্ভণীয়! ॥ 8৭ 
শ্রীবিষুপ্রিয়। গোল্নামী 


ঠিকানা__ 

গ87-পো:_ আইয়া 

থানা- চণ্ডীতলা 

জেলা-_ হুগলী 

সংস্থার নাম 

রধুনাথ সম্প্রদায় 

বয়স-_ ২৬ বংসর 

কীর্ঘনে অনুপ্রবেশ_ ৭ বৎসর 


্রীকাঞ্চন চক্রবর্তী 
ঠিকানা = 
গ্রাঃবপোঠ রামনগর 

ভায়া সীইথিয়া পিন _৭৬১২৩3 
সংস্থায় নাম _ 

জ্রীবাধাকান্ত লীলাকী ন সম্প্রদায় 
বয়স-_৩৪ বসব 


কীর্তুনে অনুপ্রবেণ-_১৭ বংসর 


শ্রীধন্ম্ধ নাধ পন 
ঠিকানা 
গ্রাঃপশ্চিমদাস পাড়া 
পোঃ- সোনারপুর 
পিন_ ৭৪৩৩৬৯ 
দক্ষিন ২৪ পরগণ! 
সংস্থ'র নীম 

নিতাই গৌর সম্প্রদায় 
J: যৌগযোগ_ 


o লেক = বীর্তনে 
শোনারপুর ষ্টেশন নেমে রিক্সায় পশ্চিমপাড়া, বয়স_৫৮ বংসর, 1১৪১ 
--৩৭ বৎসর, শিক্ষা প্রদান স্থান উপরোক্ত ঠিকান! ৰ 


EES শী 


০ 
৯" Leadon bm 


৪৮ ॥ বিংশ শতাব্দীর কীঃশীয়! ॥ 


শ্রীরতন কুঘার লক্দী 

ঠিকানা 

গ্রীাঃণ-পোঃ- হ.লিশহর, চৌধুরীপাড়া 
২৪ পরগণ। (উঃ) 

সংস্থার নাম_ লক্ষ্মীনারায়ন »ম্প্রদায় ' 
বয়স __৩৮ বৎসর 

কীর্তনে অনুপ্রবেশ-_-৬ ৰৎসর 


ঠিকানা 

আনন্দ মন্দির | পূর্ব্ব চাদমাগী 
(ফাষ্ট লেন ) 

পোঃ_ মোনাচন্দান পুকুর, 
বারাকপুর,  পিন-_৭৪৩১৪২ 


- ২৪ পরগণা (উঃ) 
' সংস্থার নাম-_ কৃষ্ণ গোপাল সম্প্রদায় 


বয়স_৭৭ বৎসর 
কীত্তনে অন্তুপ্রবেশ-_৫৫ বৎসর ' 


শ্রঅমবেক্্র নাগ মন্ডল 

ঠিকানা_ 

আল_বুধুড়িয়া॥. পোঃ_ শালি 
ভায়া__কীচড়াপাড়া, ২৪ পরগণ! (11 
সংস্থার নীম-_ 

মহানাম সম্প্রদায় 

বয়স-_-৩৫ বৎসর 


টা 4 4 
- কীত্তনে জঅনুপ্রবেশ-_৬ বতসূর 


নি 


৫১ র ॥ বিংশ শতাব্দীর কীর্তণীয়া ॥ 


শ্রীজগত শেঠ নন্দোপাপ্র্যায় 
ঠিকানা 

গ্রাঃ7পোঃ- পারুই 
পিন'৭৩১১২১  জেলা-বীরভূম 
সংস্থার নাম _ 

গুরু গোষিন্ন কীর্তন সম্প্রদায় 
যোগাযোগ কেন্দ্র পারুই ঠাকুর 


বাড়ী (ভ্রীপাট পারুই ) 
বয়স--২৩ বৎদর 
কীর্তনে অনুপ্রবেশ_৬ বৎসর 


ব্ৰীক্কৃষ্ণ পান 

ঠিকানা 

৩৫ জি, এইচ, ৪ সুরারী 
পুকুর রোড, 

কলিকাতা--৬৭ 

বয়ল_ ২৫ ৰৎসর . 

কীর্তনে অনুপ্রবেশ--২ বৎসর 


৫০ ॥ বিংশ শতাব্দীর কার্জগীয়া ॥ - 


গ্রীলিমাই চন্দ্র দাস 


ঠিকানা_ 

'শ্্রীবাসাঙ্গন ঘাট, পৌ-_নবদ্বীপ 
পিন_-৭৪১৩০২, জেলা-নদীয়। 
সংস্থার নীম _ 
গ্রীগুরু লীলাকীর্তন সম্প্রদায় 
বয়স-৪২ বৎসর 
কীৰ্ত্তনে অন্ধপ্রবেশ_-২১ বৎসর 


শ্রীতারাপদ্দ (গাম্নামী 
ঠিকানা__ 

গ্রাঃ_বামুদেবপুর, কালীতল” 
অশোক! সিনেমার সম্মুখে । 
পোঃ_ ত্রিবেনী জেল৷- হুগলী. 
সংস্থার নীম = 

শ্রীরাম গোপাল সম্প্রদায় ! 

বয়স _' ৫৮ বৎসর 

কীর্ধনে অনুপ্রবেশ ৪০ বংসর 


ক্লুঘারী ক্রল্লন। দাস 

ঠিকানা j 
জয়গুরু বাঁ ভাণ্ডার, ৪নং পোল. 
৫২০, আব, বি, সি, রোড j 
পোঃ-গরিফ। জেল৷-২৪ পরগণা (উঃ) 
সংস্থার নীম = 

শ্রীরাধা গোবিন্দ লীলা বা 
সম্প্রদায় বয়স--২৩ বৎসর 
কীর্্নে অন্থপ্রবেশ--১ বৎসর 


্রীঅপ্সিমী 'কুঘা দাস 
কীর্তন বিশারদ 

টিকানা__ 

গ্রাঃপোঁত গড় গড়িয়া 

জেলা-_বীরভূম পিন-৭৩১১৪৩ 

সংস্থার নাম 

্রীগুরু গৌরাঙ্গ কীর্তন সম্গ্রণায় 

বয়স _ ৭৫ বৎসর 

কীত্ত নে অনুপ্রবেশ ৫৫ বৎসর 


ভ্রীবীরেন নাটুয়! 

ঠিকানা 

গ্রাঃ7পোঃ- চালুয়াড়ী 

( পূর্ববপাড়া ) ফতেপুর £ 
দক্ষিন ২৪ পরগ্ণ। ত 
সংস্থার নাম_- = 

নিত্যানন্দ কীর্তন সমাজ 

বয়স -_৫০ বৎসর 

কীত্তনে অনু এবেশ = ১৫ <ৎসর 


শ্রানিতাই অপ্নিক্কানী 
ঠিকান৷-- 

গ্রাঃ 1পো$- রামানন্দপুর 
থানা-কুলসী দক্ষিন ২৪ পরগণা 
সঃবেড়িয়া ৮৯/এ বাস ই) 
সংস্থার নাম__ 

শ্ীরাধা গোবিন্দ কার্খন সম্প্রদায় 
ব্য়স--৩২ বৎসর 


॥ বিংশ শতাব্দীর কীত্তণীয়া ॥ ৫১ 


গ্রাঃণপোঃ _ চন্দননগর 
পিন_৭৪১৫০৬ - 

জেলা নদীয়া 

সংস্থার নাম_ শ্রীগৌরাঙ্গ সমপরদায় 
বয়স_ ৪০ বংসর 7২ 33. 
কীৰ্ত্তনে অনুপ্রবেশ_ ২৫ রংসর _ 


০ 


এযুৰবদ ₹ 2 
ঠিকানা_গ্রাঃ কয়াডাঙ্গা ৩নং (উচু ) পো কল্যান গড়, জেলা ২৪ পরগণ! (উঃ) 
সংস্থার নাম--আরীষ্যামসথুন্দর স্পা... ২.২ 
যোগাযোগ--কল্যান বাজার নাট মন্দির, সুভাষ দাস কমল দঃ বণিক 
ব্যদ-৩৫ বংসর কীর্ডনে অমুপ্রবেশ--২ বৎসর 


লুট 


॥ বিংশ শভাব্দীর কীর্তণীয়।॥ 


রর 


শ্রীগন্তোষ ঘুধোপাম্যায় . 
ঠিকানা = = 
গ্রাঃ_ঘ্রীপাট ময়নাডাল 
পোঃ-ঁরাণীপাথর . : - 
থানা-খয়রা পোল: ; 


'॥ বিংশ শতাব্দীর কীত্তণীয়! ॥ ৫৩ 


: '" গ্রাম-২৪৪ নং সিরাজ মণল রোড 
ৰ পৌঃ - কীচড়ী পাড়া. . 
জেলা--২৪ পরগণ! ( উঃ ) EA 
সংস্থার নাম অদ্বৈত সম্প্রদার 
ৰয়স_৩২ বৎসর এ, 
কীৰ্ত্তনে অনুপ্রবেশ_১* বৎসর | ক, 


... অর্চচনাদ্গাস রর 
ঠিকানা-নবন্ধীপ, রাণীর ঘাট; গঙ্গারধার পোঃনবনী এ জেলা-নদীয়া ২ 
ভিজ লীলাকীর্তন সরা 8 ৮7 REE 
বয়স-২৮ বৎলর - কীর্ত্তনে অন্প্রবেশ-১৬ বার 


৫৪ _! বিংশ শতাবীর কীর্তনীয়। ॥ 


গ্রীুধীর চক্তবত্তা 

ঠিকানা_ 

ডায়মণ্ড হারবাঁর, রায়নগর 
ডায়মও হারবার ষ্টেশনের নিকট 
দক্ষিণ ২৪ পরগণ! 

সংস্থার নাম__ 

নিতাই গৌর সম্প্রদায় 
বয়স-__৪২ বৎসর 

কীর্তনে অপুগ্রযেশ--১০ বৎসর 


শ্রীশচীন ছালছ্ার 

চির, 

 কেঁচারকুড়, গোপাল নগর 
মন্দির বাজার দক্ষিণ ২৪ পরগণা 
সংস্থার নাম 

নিতাই গৌর কীর্তন সম্প্রদায় 
বয়স -_৩২ বৎসর 

কীৰ্ত্তনে অনুপ্রবেশ -_৫ বৎসর 


যোগাযোগ-_ মালতী কৃষি ভাণ্ডার * 
মল্লিকপুর, বটতলা... 


শ্ীউজল ঘণ্ডল 

ঠিকানা__ 

গ্রামঃ 7 পোয়ালী কাষ্টগোড়ী 
পোৌঃ__নোদাখালি, দক্ষিণ ২৪ পরগণ! 


সংস্থার নীম_ "২ দ্যা হত 


গৌর গোবিন্দ কীর্র্ সমস্রদায় 


বয়স--৪০ বৎসর 


রনি 


 কীর্তনে অইপ্রবেশ-৮ বৎসর 7১ ২ কীর্তনে- 


জ্রীচজ্্রখের ভালছান্র 
ঠিকান!= 

গ্রাঃ7পোঃ--ফতেপুর 

থানা-_ ফলতা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা 
সংস্থার নাম 

ভ্রীগৌর গোবিন্দ সম্প্রদায় 

বয়স- ৪8৫ বৎসর 

কীৰ্ত্তনে অনুপ্রবেশ _ ১০ বৎসর 


শ্রীতপন ঘন্ডলর 


ঠিকানা 
গ্রামঃ _ রাজাপুর 


- পাঃতবেডামার! দক্ষিণ ২৪ পরগণী 


সংস্থার নাম 


< 3 নিত্যানন্দ কীর্তন সম্প্রদায় 
- বয়স: ২৫ বৎসর 
_কীত্তনে অ্কপ্রবেশ-_৭ বৎসর 


প্রীতি লন্স্মীবাল৷ দাসী 
ঠিকানা 


গ্রাঃপোঃ - চাদপাল। 
থানা__ফলতা দক্ষিণ ২৪ পরগণা। 


॥ বিংশ শতাব্দীর কীর্তণীয়। ॥ ri 


গ্রঅগিত বরণ দাস 

ঠিকান!_ 

গ্রাঃ_নীলগঙ্গ! 

পোঃ-_ জালালপুর, ভাঁয়া গঙ্গারামপুর 
জেল।- দক্ষিণ দিনাজপুর 

সংস্থার নাম _ 

এরাধাগোবিন্দ লীলাকীর্তন সম্প্রদায় 
যোগাযোগ --- | 
বৈদ্যপাড়া, মহাপ্রভু বস্তালয় 
বয়স---৩৫ বৎসর 

কীর্তনে অনুপ্রবেশ---১৮ বৎসর 


প্ীপতা পাপ্রন টৈত্রাগ্য (কীর্তনরাজ) 
ঠিকানা 

গ্রাঃ1পোঃ - পলাশীপাঁড়। 

জেলা_ নদীয়া 

সংস্থার নাম_ 

রাধা্যাম কীর্তন সম্প্রদায় 

বযস--৫৩ বৎসর 

কীর্তনে অন্ুপ্রবেশ - ৩৫ বৎসর 


্রামুকুটছ 
গ্রাঃ বামুনগামা, পোঁঃ-তিনপাহাড 


পিন_-৮১৫১১৫) জেলা-সাহেবগঞ্জ 


যোগাযোগ -_আনন্দধাম, নিমতিতা 
বয়স-৩৫ বংসর কীত্ত নে অনুপ্রবেশ-৫ ও 


শ্রারীতা ঘোষ (কীর্তন ক্রধানিধি) 
ঠিকানা- ৮/২, কাকুড়গাছি রোড 
কালকাতা_ ৭০০৫৪ 

বয়স--৩৪ বংপসর 

কীর্ভনে অনুপ্রবেশ - ১২ বৎসর 


. প্রধতী ঘণ্ু,রাণী দাস 


ঠিকানা গ্রাঃ_মাইকেল পল্লী 
পোঃ__শেগড়াপুলী, জেলা হুগলী 
সংস্থার নাম _ শ্রীগোপাল সম্প্রদায় 
বয়স-"৩৫ বংসর 

কীন্চনে অনুপ্রবেশ _ ১৭ বংসর 


গ্রনদীয়ার্টা দাস দৈরাগ। 
ঠিকানা- গ্রাবিলেরা, পো-শেহড়া 
পিন-৭৩১২৩৪, জেলা-সুখিদাবাদ 
সংস্থার নাম-শ্রীনিত্যানন্দ কীর্তন সম্প্রদায় 


বয়স২৬ বঃ কীন্রনে অন্ুপ্রবেশ৬ বঃ 


্রীরাপ্ররানী গোদ্াধী 

ঠিকানা" বালির ঘাট রোড, 
প্রীকঞ্চচৈন্য মিশন পোঃন্বদ্বীপ, 
জেলা-নদীয় : 

সংস্থার নাম__্রীকৃষ্ণচৈতন্ মিশন 
যোগাযোগ উপরোক্ত ঠিকানা 
ফোন-এস, টি, ভি,-০৩৪৭২-৪৭৮১১ 
বয়স-৫০ বৎসর 

কীৰ্ত্তনে অনুপ্রবেশ-৩২ বৎসর 


॥ বিংশ শতাব্দীর কীর্তণীয়। ॥ 


র্‌ 


হবাগোবিন্দ চরণ ঘহান্ত 
(গোস্বামী) 

ঠিকানা গ্রাঃ_সথখ পুকুরিয়া 

পোঃ _ বামুন আঁড়া জেলা বদ্ধমান 

পিন-_ ৭১৩১২৮ 

সংস্থার নাম_ 

গোপীপদ কীৰ্তন সম্প্রদায় 

বয়স-_-২৭ বৎসর 

কীন্তনে অনুপ্রবেশ-:১০ বৎসর 


প্রা 
টি... ENTE 


প্রীমিলন কান্তি নিশ্নাস 


ঠিকানা মিত্রপুর শজ্ভুনগর প্রাচীন মায়াপুর, শোঃ নবদ্বীপ জেলা 


নদীয়া 
সংস্থার নাম-নিত্যানন্ৰ সম্প্রদায় 


বয়স-৩৫ বতংসর কীৰ্ত্তনে অনুপ্রবেশ-১৩ বর 
শীছিরালাল পাহ্থা 
ঠিকানা গ্রাঃসহরী পোঃ-অর্জনপুর, ভায়া হিরনপুর লানারাঙগ ঞেলা-সাহেবগঞ্জ বিহা 
সংস্থার নাম-নিত্যানন্ট সম্প্রদায় 


দায় যোগাযোগ-পুষ্পা টেলার, দুর্গাপুর বিহার 
বয়স-৩৩ বৎসর কীত্তনে অন্ুপ্রবেশ-১* বৎসর 


বিংশ শতাব্দীর বীর্তরণীয়া ৫৭ 


প্রীঘতী শিবানী কর (শর্ঘা) 

( সুধাকগী ) 
ঠিকানা শ্রীসন্থোষ শর্মা বালিভাড়া 
পোনবনগর, হালিশহর 
পিন-৭৪৩১৩৬, ২৪ পরগণা (উত্তর) 
সংস্কার নাম-শিবানী সম্প্রদায় 
যোগাযোগ-শীবাদ জুড়ন কর ' 
ইষ্ট বঃদাব্রীজ রোড, অরবিন্পলী 
পোঠনৈহাটী উত্তর ২৪ পরগণা 
বয়স-২২ বৎসর কীত্তুনে অনুপ্রবেশ-৮ ₹ঃ 


গ্রীশেফ্ালী মন্ডল 
ঠিকানা 
গ্রাঃ+পো্মা দারপুর ( নৈহাটী ) 
জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা 
সংস্থার নাম-নিতাই গৌর সম্প্রদায় 
বহস ২৮ বংসর 
। কীর্তনে অন্ুপ্রবেশ-২ বৎসর 


স্রীধতী আলো দেী (কীর্তন বৈশারদী) 

ঠিকানা-_-১২/২, ফোর্থ রাই লেন 

এস, কেঃ দেব রোড পাতিপুকুর 

কলিকাতা-৪৮ সংস্থার নাম- 

আলোদেবী সম্প্রদায় বয়স-৪৬ বৎসর 
কত্ত নে অনুপ্রবেশ-২৫ ৰৎসর 

কীর্তন শক্ষা প্রদান স্থান- 

৯. (উপরোক্ত ঠিকান! ) 


শ্ৰীসুমিত৷ সরকার 
ঠিকান।-_ 
গ্রামঃ-রাজেন্দ্রপুর 


পোঃমামুদপুর, নৈহাটী উঃ ২৪ পরগণ। 


বয়স-২৫ বৎসর 
কীর্তনে অনুপ্রবেশ-৩ বৎসর 


কুষারী রীনা চক্রহত্তী 
ঠিকানা__ 

মল্লিক বাগ কলোনী 
পোঃকীচডাপাড়। 

উত্তর ২৪ পরগণা 

সংস্থার নাম-জয় রাধে সম্প্রদার 
যোগাযোগ কেন্দ্র- 

শ্রীরসিক লাল চক্রবর্তী 
(উপরোক্ত ঠিকানা ) 
বয়স-২৫ বৎসর 

কীৰ্ত্তনে অনুপ্রবেশ-৬ বৎসর 


কুষারী ক্যানন ক্গকার 
ঠিকানা. 

১৩৫, বি আর, এস, কলোনী 
পোঃনৈহাটী, উঃ ২৪ পরগণা।) 
বয়স-২২ বৎসর 

কীৰ্ত্তনে অনপ্রবেশ-৮ বৎসর 

কীর্তন শিক্ষাপ্রদান স্থান- 
(উপরোক্ত ঠিকান! ) 


৫৮ বিংশ শতাব্দীর কীন্তণীয়। 
০ EE) SR ROE EE ইইউ 


শ্রীমতী ভান্তদ্দাসী 


ঠিকানা__ 

শ্রীচৈতন্য ভাগবত সেবা শ্রম 
রাজার ঘাট, পোঃ-নবদ্বীপ 
জেলা'নদীয়৷ 

বয়স-৩৮ বৎসর 

কী্তনে অনুপ্রবেশ-২৫ বৎসর 
শ্রীমতী কামলা মজুমদার 
ঠিকানা 

সরোজিনী মঠ, শঙ্করাচার্য্য রোড 
গোঃ7জিলা-পুরী 
পিন-৭৫২০০১ উড়িস্যা ৷ 
যোগাযোগ কেন্দ্র 

প্রযত্বে ঃ অলোক বন্দোপাধ্যায়, 
বিনোদ নগর, কণচ্ড়াপাড়া, পিন- 
৭৪৩১৪৫, উত্তর ২৪ পরগণ।। 
বয়স€৫২ বৎসর 

কীর্তনে অনুপ্রবেশ-৪ , বৎসর 


শ্রীনিঘাই ভারতী কাীন্ত'ন সাগর 


ঠিকানা__ 

গৌরনগর, পোঃখুবুলিয়া 
পিন-৭৪১১৪০ ভ্রেলা-নদীয়া 
সংস্থার নাম নিত্যানন্দ প্রচার সঙ্ঘ 


যোগাযোগ-১১২/২২, বেলেঘাট| মেন 
রোড, (বেলেঘাট। পোষ্ট অফিস মোড়) 


কলিকাত।-১০ 
বয়স-৫২ বৎসর 
4 
কীর্তনে অনুপ্রবেশ-৩৫ বৎসর 


চি 


রা 


> 


বস্তু যেই লেখাইল ।” 


॥ গরিপিষ্ঠ ॥ 


শী প্রেমদ্াের বিশেষ পরিচিতি 
( রা'ঢ়র পদাবলী ঃ নবাবিদ্ৃত প্রেমদাস-_ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা, 
বিভাগীয় প্রধান £ বাংলা বিভাগ ? বদ্ধমান বিশ্ববিদ্তালয় ) 


“প্রেমদাঁস” ভণিতায় এপর্যন্ত বেশকিছু রচনাই মিলেছে! সবগুলিই 
পড়ছে বৈষ্ণব ব! বৈষ্ঞবানুসঙ্গ সাহিত্যের মধ্যে। সবগুলিরই রচনাকাল স্থির 
করা যাচ্ছে ১৭শ-১৮শ শতা ররী। এগুলিকে আমরা ভাগ করতে পারি প্রধান 
৩টি বিভাগে_ বৈষ্ণব সাধন! নিবদ্ধ, বৈষ্ণবমহান্ত জীবনী ও বিশুদ্ধ বৈধঃব 
পদাবলী । এছাড়া কিছু পাওয়া গেছে সহজিয়াপদ। 

১.০. সাধনা নিবন্ধের প্রধান পুথি ৩টি - ভূঙরপ্লাবলী, ভক্তিরস 
কৌমুদী ও রসোল্লাসতত্ব । আর এটি পুথি_ গৌরাঙ্গ কড়চা, নিত্যানন্দকড়চা 
ও রঘুনাথদাসের সুচক ৷  এগুলিকেও সাধনানিবদ্ধের মধ ধরেছেন ডঃ 
সুকুমার সেন। ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কুড়মিটার সারদাকুটিরে আছে 
প্রেমদীসের আরো ৬টি ছোট ছোট পুথি বা পুথির পাতড়া সেগুলি হলে! 
অযুতরসাবলী, অণুতরত্বাবলী, প্রেমরত্বাবলী, রাগরপ্্রাবলী, মুক্তাষলী ও লবঙ্গ 
চরিত । এই ১২টির মধ্যে ছাপা হয়েছে ৬টি _ ভৃঙ্রত্বাবলী, ভক্তিরস.কীমুদী 
রাসোলপ্লাসতত্ব, অমৃতরসাঁবলী ও রাগরত্বাবলী । সবগুলিই ব্টতলার ছাপা। 
কিন্তু কোনটি.তই প্রকাশকাল নেই। এছাড়া 'আনন্দভৈরৰ’ ছেপো.ছন 


মনীন্দ্রমোহন বস্তু ( ১৯৩২ )। 
জসাধন বিষয়ক ৷ ভূঙ্গরত্বাবলীতে লেখক 


বলেছেন_-“অমুতের সার গ্রন্থ ভূঙ্রত্রাবলী | উপাসনার বন্তরস রূপের 
মণ্ডলী । গায়ত্রীতত্ব বীজতত্ব আর দেহ নিরূপণ । রসতত্ব রূপতত্ব প্রেম 
নির্ঘনটন। রল রূপ রাগ প্রেম তার অন্গত। তাহার কৃপায় পাই এ সকল 
তত্ব॥ সেই নব বস্তু মোর সাধন ভজন! গোসাগ্রির শাখা ইহা করিল 
বর্ণন॥ প্রেমদাস ব্ৰজবাসী পয়ার ভাঙ্গিল!। গোসাঞির কৃপায় গ্রন্থ বর্ণন 
করিলা।৮ অমুতরসাঁবলীতে আছে £ 'বাহ্যর সাধন / মনের করণ | সহজ 


-১,১,।  প্রারথগুলি সবই সহ 
পু! 


১২. কিন্তু কোন পুধিতেই প্রেমদাসের স্পষ্ট পরিচয় নেই। কোনো 


সহজ সাধন গ্রস্থকারেরই পূর্ণ পরিচয় আমরা! পাইনি । ভূঙ্গরভ্বাবলীতে প্রেমদ্বাস 


/( ২) 
৯৩২১২ 


নিজেকে ব্রজবাসী বলেছেন। বলেছেন, তিনি মুকুন্দদেবের সংস্কৃতে 
লেখা ভূঙ্গরত্রাবলী,কই বাংল! পয়ারবন্ধ করেছেন। মুকুন্দদেব কৃষ্জাস 
কবিরাজের শিশ্যা। সংস্কতে তীর গ্রন্থ আছে ভূঙ্গরত্তাবলী ছাড়াও আরে! 
৬টি_ অমৃতরসাবলী, অমৃতরত্বাবলী, প্রেমরদ্বাবলী, রাগরত্বালী, মুক্তাবলী 
ও লবঙ্গচরিত। দেখছি, এগুলিরই বাংল! অনুবাদ আছে প্রেমদাসের। 
সেজন্যে মনে হচ্ছে, এই প্রেমদাস ছিলেন মুকুল্দদেবের শিষ্য । তিনি ভূঙ্গ- 
রড়াষলীর প্রারম্ভেই কবিরাজকে ই্টপ্রভু” বা পরমণ্ডরু বলে.উল্লেখ করেছেনঃ 
'কৃষ্ণদ|ম কবিরাজ প্রভু মোর ইষ্ট ।' 


কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিগাঁজ চৈত্তন্যচরিতামুতের মতো বিশুদ্ধ বৈধবদর্শনের 
অষ্টা। তার এক শিষ্য মুকুন্দদাস । মুকুন্দের শেষ্ঠ রচনা সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় ও 
অর্থাঃতাল্লদীপিক। । তিনিও সহজিয়া পথের লোক নন । জঅপরপক্ষে ভৃঙ্গ 
রত্বাবলী প্রভৃতি সংস্কত নিবন্ধের কবি মুকুন্দ সহজিয়া । সেই যুকুন্দেরই 
শিষ্য সহজ-নিবন্ধকার এই প্রেমদাস। 
কিন্তু তার পরিচয়ও রহস্তাবৃত । নিত্যানন্দরকড়চায় প্রেমদাস নিজেকে 
নিঙ্যানন্দের শিষ্য বলেছেন। রাসোল্লাসতত্বে বলে’ছন, তিনি রূপ গোস্বামীর 
নির্দেশে এ গ্রন্থ লিখছেন। এবং গ্রন্থ মধ্যে রূপ ছাড়াও কবিরাজ গৌসাই 
যুকুল্সদাস ও মথুরাদাস প্রমুখ ব্রজবাসীদের প্রশংসা করেছেন । এই সব 
বিচিত্র উল্লেখ থেকে মনে হয়, সহজিয়া প্রেমদাসও একাধিক 1ছলেন। যাদের 
একজন হয়তো ক্ষুদ্র পদ রচনায় ছিলেন সিদ্ধ হস্ত। ' অবণ্ঠ সে রকম কিছু 
পদ নেই মনীন্দ্রমোহন বন্তর সহজিয়া সাহিত্য” সংকলনে । 
ডঃ কুমার সেন এই পরব সহজিয়া প্রেমদাসের ১৭শ শতকের প্রথম 
| দিকের ব্যাক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃ সকল সহজ-রচনাই ১৭শ শতকের 
টি | এবং রঘুনাথদাসের শোচক রচয়িতা প্রেমদাদ যে ১৭শ শতকের শেষ 
দিকের কৰি,তাতে সন্দেহ নেই এজন্যে যে, শ্রীনিবাসা চার্ষ্যের শিষ্য রাধাবল্লভদাস 
প্রথম শোচিক পদ চন! করেছিলেন ৷ তিনি ১৭শ শতকেরই ব্যাক্তি ৷ 
কোনে। সহজিয়া কবির নামে এ পর্যন্ত কৌনো বিশুদ্ধ বৈষ্ণবপদ 
মেলেনি। এবং কোনো! বিশুদ্ধ পদাবলীকার সহজিয়াপদ লিখেছেন বলেও 


প্রমাণ'নেই। সুতরাং এই:প্রেমদাসের- 'দল-যে'মধুর-পদ্ রচন! করেন নি এ 
বিষয়ে আমরা নিশ্চিত । 


(৩) 


২.০. বৈধণবমহান্ত-জীবনীর প্রখ্যাত প্রেমদাস একজনই ছিলেন। 
তাঁর" স্সুল্েখ্য রচনা দুটি-- চৈঙ্ষ্যচন্দ্রোদয়কৌযুদী ও বংশীশিক্ষা। প্রথমটি 
“কবিকর্ণপুরের “চৈতগ্চন্দরোদয়' নাটকের বাংল! পদ্যানুবাদ, এর রচনাকাল 
১৭১২-১৩ খুঃ। দ্বিতীয়টি সুপ্রসিদ্ধ বৈধ্ণবসাধক বংশীবদনের জীবনী, যেখানে 
"মুখ্য বিষয় পচৈতগ্যাকর্ভৃক বংশীব্দনকৈ রাগান্ত্গাতত্বের শিক্ষাদান। এর 
রচনাকাল ১৭.৬-১৭ খুঃ ৷ ছুটি গ্রন্থেই যেমন রচনাকাল জ্ঞাপক শ্লোক আছে 
তেমনি আছে কবির আজ্মবিবরণী । তা থেকে জানা যায়, প্রেমদাসের সংসার 
জীবনে পিতৃপ্রদত্ত নাম ছিল পুরুযোন্বম মিশ্র। এঁর প্রপিতামহ নদীয়ার 
গোকুলনগরনিবাঁসী চৈতন্যসমসাময়িক জগন্নাথ মিশ্র। এর কাশ্যককুলোন্তব । 
জগন্নাথের পুত্র মুকুন্দানন্দ, পৌত্র গঙ্গাদাস। গগ্থাদাসের ছয় পুত্রের মধ্য 
সর্বকনিষ্ঠ প্রেমদাস পুরুষোত্তম। ইনি বাঘনাপাড়ার গোস্বামীদের শিষ্য । 
ষোল বছর বয়সেই ইনি বৃন্দ'বনে পালিয়ে যান। এক সময় তিনি গোবিন্দ 
মন্দিরে গোবি:ন্দর ভোগরান্নার সৌভাগ্য অজ'ন করেন। সাধারণ পয়ারে 
বন্ধ বংশীশিক্ষ। মে।টামুটি বংশীর জীবন কাহিনীর বর্ণনাত্মক কাব্য । এতে 
কবির মাত্র ৩টি পদ আছে_( ১) নদীয়ার মাঝখানে সকল লোকেতে জানে, 
(২) ব্রহ্মা ভগবান, (৩) জীকফের প্রাণসম। তন্মধ্যে ১ম ও ওয়টি 

ংশীবদন ও ২য়টি প্রীচৈতগ সম্পর্কে লেখা । অনুমান করতে বাধ! নেই যে, 
তিনি আরো কিছু পদ লিখতে পারেন। কিন্তু নি শ্চতরূপেই তার নামে 
নেওয়া যায়, এমন কোনোপদ বিশেষজ্ঞরা পান নি! এবং এই তিনটি পদও 
মিশে গে ছ অন্য এক প্রেম্দাসের পদের সঙ্গে, অন্তত এক'লে সেভাবেই ছাপা 
হয়েছে। 


৩ ০. বিশুদ্ধ বৈষ্ষপর্দাধলীর কৰি প্রেমদাস। অষ্টাদশ শঙাবীর 


মাৰামা ৰ তনি বর্তমান ছি'লন। এখনো এর বংশধরের! নবদ্বীপে, বীকুড়ার 


নীল'জাড়া-মটগোদা-তেতুলডাঙ্গা-কুলকুলণা, মেদিনীপুর শহরে ও কেশিয়াড়িতে 
বদবাস-করছেন। কবির অধ্যস্তন সপ্তম-পুরুষ নারায়ণ চৌধুরী কামিল্যার 
বাড়ীতে প্রেসদাস-পদাৰলীর একটি আত্ন্ত-খণ্ডিত পুথি আছে তেলেসিন্দুরে 
পুষ্পচন্দনে ধুপধুনোয়-আচ্ছন হয়ে । এই পুথির পেটিকায় আছে প্রেমদাসের 
অধস্তন" ৪র্থ:পুরুষ, গাঁমন্ুন্দর গড়ের রাজসভাকবি ভরতদাসের পুথি। 


(8) 


১৯৩৮ খু; ডঃ হরেক মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক রামশশী কর্মকার, প্রমুখ 


একটি পণ্ডিতের দল প্রাচীন পুথির সন্ধানে নীলজোড়াঁয় কবি বংশধরদের কাছে, 


যান। এবং ছু বস্তা পুথি নিয়ে আসেন। কিন্তু নিত্যপুজিভ প্রেমদাসের 
পুথিটি তাদের দেওয়া হয় নি। ডঃ মুখোপাধ্যায় তা থেকে ১০১ টি পদ 
লিখে নিয়ে আসেন । এবং তারই কিছুপদ পরবর্তীকালে ( ১৯৬১ ) প্রকাশ 
করেন তীর বিখ্যাত “বৈষ্ণবপদাবলী? গ্রন্থে। আরে! পরবর্তীকালে ( ১৯৬৭) 
এই পুথির আরো কিছু পদ আমি তাঁকে লিখে দিই । এর পদ আছে অসংখ্য। 
প্রতিটি পদই বিশুদ্ধ বৈষ্ণব পদ । আমর! একেই বলছি “পদাবলী প্রেমদাস?। 


৩,১. এই প্রেমদাঁসের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী মেলে । এ বিষয়ে 

এর অধস্তন বংশধরেরাই যথেষ্ট । যে কোনো গবেষকই তাদের কাছে এ 

তথ্য পেতে পারবেন। আমি এ বংশেরই সন্তান। বালাবধি তার সম্পর্কে 
বহু কাহিনীই শুনে আসছি। সারা অঞ্চল জুড়েই ছড়িয়ে আছে তার কথা। 

(খ) প্রেমদাস সম্পর্কে একটি সুচক পদ লিখেছিলেন প্রেমদাসের অধ্যস্তন 

৪র্থ পুরুষ ভরতদাঁস। সেও প্রায় দেড়শো বছর াগেকার লেখা । ভরত 

জীবিত ছিলেন উনবিংশ শতকের শেষ পাদেও। বাকুড়ার মটগোদাবামী 
৬আশুতোষ দত্ত তার 'রাইপুর পাঁচালী? পুস্তিকায় প্রেমদাস ও তার বংশধরদের 

একটি দীর্ঘ গৌরব গাথা লিখে গেছেন। তা থেকেও এই কবি সম্পূর্কে অনেক 
তথ্য |মলছে। আমার পিতৃদেষ ৬নারায়ণ চৌধুরী কামিল্যাও ডঃ হরেক 

মুখোপাধ্যায়কে প্রেমদীসের পরিচিতি” নামে একটি বড় প্রবন্ধ লিখে দিয়ে" 

ছিলেন৷ যা এখনে! রক্ষিত আছে কুড়মিটার শ্রীযুক্ত দেবগোপাল মুখোপাধ্যায় 


এর বাড়তে । এপব মিলিয়ে আমর! কবির একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রস্তুত 
করতে পারি । 


: ৩:২: প্রেমদাসের পিতা তক্তশরেষ্ঠ হরিনারায়ণ দাস। এদের 
গোত্র কাশ্যপ ৷ কেউ কেউ বলেন, প্রেমদাঁস জন্মেছিলেন নবদ্বীপে । নবহীপেই 
এদের আদি নিবাস ছিল। এখনো সেখানে জ্ঞাতি-বংশীয়রা বর্তমান । 
আবার নীলজৌড়াৰাসীরা দাবী করেছেন, প্রেষণাঁস নীলজোডাতেই ভূমিষ্ট হন। 

- মেদ্রিনীপুর বড়বাজার নিবাসী কবির অধঃস্তন ৭ম ১ 


পুরুষ শ্রীবিজয়ভূষণ চৌধুরী 
(৯৭ ) বলেন, হরিনারায়পেরা নবদ্ধীপেই থাকতেন। সেখানেই জন্মেছিলেন 


(৫) 
প্রেমদাস ৷ তারপর খিষুরপুরের মল্লুরাজ। বীরসিংহ হরিনারাযণকে এনেছিলেন 
স্বকী কীর্ত নগায়ক ও প্রসিদ্ধ বৈধ্বভক্ত জেনে। তারপর বিষ্ণ,পুর থেকে 
তিনি প্রেরিত হন তুঙ্গভূমির আত্মীয় রাজার আবেদনে, শ্যামহন্দরগড়ে। 
প্রবাদ যে, একঘর গোস্বামী ( বর্তমান সেরগাড়ি গ্রামের গোস্বামীর! ), এক 
ঘর ময়র! ( বর্ভমাঁদ মটগোদার ময়রারা ), একঘর নাপিত ( বর্তমান তড়খ্ক" 
তুপাঁর নাঁপিতেরা ) একঘর ভক্ত ( বর্তমান নীলজোড়াদির কামিল্যারা ) আনা 
হয় শ্যাম ্ন্দর গড়ে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে ও প্রপারে | এ'রা একই স্থানে থেকে 
ভোগ করতে থাকেন উল্লিসিত চার মৌজা । এই ভক্তই হলেন হরিনারায়ণ। 
প্রবাদ থেকে জানা যায়, প্রেমদাস খোল বাজাতে পারতেন এমন বয়সে 'ব্যাপের 
পিঠ উপরি” হয়ে এদেশে এসেছিলেন । নীলজোড়ার একটি বিরাট উচু ভূমি 
তাঁর একদিকে এক অতিপ্রাচীন টিপি, যার তিনদিকে একটি খাল বেষ্টন করে 
আছে, লোকে বলে, সেখানেই ছিল প্রেমদাসের কুটির । এই টিপিরই নাম 
‘ প্রমদীসের ভিটে’। এখন ত! পড়েছে মটগোঁদ! মৌজার মধো, নীলজোড়! 
মৌজার জর্বনাক্ষণাংশে । টিপিটা দেখিয়ে লোকে আরো বলে 'ঠ্যাঙগাড়ে 
চুয়ারের দেশে প্রেম দিব হেঁসে হেসে?। সম্ভবত সেকালের ঠাঙ্গাড়ে দেশ 
তুঙ্গভূমিতে বৈঝুব আখড়া প্রতিষ্ঠার কারণেই এ চার ঘরকে এদেশে আনার 
ব্বস্থা। কালক্রমে শ্ঠামনুন্দরগড় এলাকা হরিনাম চচ্চার অন্যতম প্রধান 
পীঠ বলেও সম্মানিত হয়েছিল । নীলজোড়ার ভরতদাসের স্বাক্ষরিত ৩৫টি 
চৈতন্বাচরিতামুতের পুথি মিলেছে । এ গ্রামের গ্রীক নকল করেছিলেন 
১০১টি মরোব্রমের প্রার্থনা পুথি । সেরগাঁড়ির সুন্দরানন্দ নকল করেছিংলন 
২১টি চমৎকারচন্দ্রিক। এ সবই হয়েছিল শ্যামস্ুন্দররাজের নি্দে শে। 


রাজা এ ভাবে পুথি নকল করিয়ে গ্রামে গ্রামে সরবরাহ করতেন। মল 
পাঠককে বছরে বছরে দিতেন বৃত্তি ছাড়াও সম্মানীয় “পাটের জোড়” ও ‘মনি 
পুরী চামরঃ। প্রেমদীস সম্পর্কে ভরতদাসের দীর্ঘ হচকটি হলো £ 


কবিহৃপ প্রেমদাস সতত কৃষ্ণের আশ তীর গুন জানে ত্রিভুবনে। 
নির্মল উদার চিত্ত রাধাকৃষণ তার বৃত্ত. গাহেনান সাধনে ভজনে ॥ 
বয়সে বৈরাগী হৈল। আর দেশে না ফিরিলা পদাবলী লেখে সহত্রেক। : 
রাধাকুণ্ডতীরে বাস. গোপালের সদা আশ ভকতে ভক্তি পরতেক ॥ 


(৬) 


বালগোপাল নিত্যপূজী ক্ষীরভোগ দিয়! ভূজ। ব্রিসন্ধ্যা ঝরিলা আরাধন॥ 
ধুপ দীপ গন্ধ আনি পত্র পুষ্প রম্য মানি পদ গাহি হৈত সমাপন» 
কী্তনেতে দশা হয় সকল ভকত রয় ধরে তারে আড়কুলি করি। 
প্রভুর করুণা বলে বাচা ফুটে ক্ষণকালে দেহে ঝরে ম্বেদ কম্প বায ॥ 
গোপালে নূপুর দিল  সেহ যবে চুরি হৈল। প্রেমদাস পড়ে চরণেতে। 
তিরাত্রি স্বপন হয় নদীতীরে তাহ! রয় রাত্রিশেষে পাইল যাইতে ॥ 
সেহো। দুঃখে মাথে করি গোপালের হোর হেরি অভিমানী গেল! বৃন্দাবন। 
মাধব ভাহার পুত্র শ্রীকিশোয় হয় মাত্র . আর নাহি দেখয়ে সুজন ॥ 
শ্রীনীলজোড়ামহাস্থান_ হরিনারায়ণ পুণ্যবান তার পুত্র রূপেতে উদয়। 
পিতাপুত্রে সাধুরৃত্ত  দেখয়ে রাজীর চিত্ত ডাকি রাজা মান্য করি কয়৷ 
তোমার পিতারে আনি বসাইলা ধর্ম মানি জমি ভূমি দিয়াছি সকল। 

পালিয়! পিতার ধর্ম প্রচারহ প্রভু কর্ম রচগান সহস্র একল ॥ 
মহারাজের আদেশ পাঁঞ্া পদাবলী লেখে ধায়! রাজার সভায় পড়ে লোক। 

ধন্য ধন্য সভে মানে মহাঁকষি কহে নামে ভুল্য! যায় সুখ দুঃখ ভোঁক ॥ 
জমিজমা গৃহ ছাড়ি তীৰ্থে তীৰ্থে বাঁড়িবাড়ি দিবানিশি কাটে প্রেমদাস। 


চি 
দক্ষিণেতে যবে গেলা আর তত্ব না আসিল দেশবাসী কান্দে তিনমাস ॥ 
মহারাজ! ডাকি কয় এ কার্ধ উচিত নয় তুমি বৈস শিরোমনিপুরে । ঠি 


পালহ সংসার ধর্ম. গুরুর আদেশ মর্' শুনি প্রভু দিবানিশি ঘুরে॥ ) 
নদীয়ায় গতাগতি করয়ে সতত অতি 
বালকগোপাল পান... মাথে ধরি দেশে যান. দিবানিশি করয়ে পুজনে ॥ 
লেখে পদ কতকত পুথি 'লখে অবিরত শুনি রাজা ধন্যধন্য মানে । 
দিঞা ধুতি অলংকার সম্মান করিল! তার বৈষ্ণব কান্দিয়া অভিমানে ॥ 
বছরে মীঘের শেষে ভকত ডাকিয়া দেশে 
কীর্তনে কীর্তনে দেশ  পুরিল কীত'বেশ 
গোপালের নূপুর গেল৷ তাহে ছুঃখ বড় পাইল৷ 
বৃন্দাবনে চলি গেলা আর কভু ন! ফিরিল। 
হৈল মাঘ যবে পূর্ণ মাধবের পুত্র রত 
দেশে নবকুঞ্জ মাঝে. কৃ? কৃষ্ণ ধ্বনি বাজে 


সেইখানে কৃষ্ণজন্মদিনে । 


নামগান করে মাসাবধি । 
সে গুনের নাহিক অবধি ॥ 
পুত্রধরে পুঁছিল। বিরলে । 
বং ভাগ্যে আসিল! একলে ॥ 
জনমিল! আনন্দ অপার ৷. 
করিলেন প্রেম অবতার ॥ 


SOE 


tale ME 


Ee 
গ্রীধৈষ্ণব প্ৰেমদাস  প্রৰেশিল। নিঞ্জ বাদ স্ুতগৃহে হেরি অঙ্গকান্তি। 
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি নাচে প্রেম কুতুহলি এতদিনে প্রভু দিলা শাস্তি ॥ 
জাঙকের জোঁর করি কক্ষে লইয়া সাধ ভরি করাইলা কুঞ্জে কুঞ্জে বাস। 
কান্দে শিশু উভরায় কভু হাসে কভু চায় প্রেম কহে ইহে! কৃষদাস ॥ 
ভরীক্ককিংকর নাম  দিল৷ কানে কৃষ্ণ নাম তিলক আকিয়া কুঞ্জ ধুলে। 
জগতে গাঁহবে নাম কৃষ্ণ কথ৷ অষিরাম তাঁর দাস নামিল। ভূঙলে ॥ 
গোপীনাথধবল নাম অন্বিকানগরে ধাম. রূপেগুনে মহাবিষ্াবস্ত । 
কিংকরের শুনি গান ঝুরে সভে অবিরাম দিলা নাম গ্রীকোকিলকী ॥ 
সারা দেশে চাহি চাহি পালা পাল! গাহি গাহি বিপুল খেয়াতি হৈল তাঁয়। 
ভরতদাগেতে কয় সেহো বংশে জন্ম হয় ইহো ভাগ্য কহনে না যায় ॥ 


এ থেকেই জানা গেল প্রেমদাস ও তীর পৌত্র কোকিলকণ্ঠ উপাধির 
কীর্ত্নীয়া কৃষ্ণকিংকরের জীবন ইতিহাস । তবে জানা গেল না প্রেমদাসের 
গুরুর নাম। কিন্তু এর বংশজর! নিত্যানন্দ গণভুক্ত ৷ 


প্রেমদীসের বংশতাঁলিকা মিলছে । ঠিক সুত্র ধরে তা এইরূপ £ 
হবিমীরায়ণ পুত্র প্রেমদাস পুত্র যাদব ( যাদৰ ও মাধব ) পুত্র রাধাশ্যাম ও 
শ্রীকঠ। মাধব পুত্ৰ কৃষ্ণকিংকর (কৃষণকিস্র হরিকিছর, বিষুকিস্কর ) পুত্র 
লক্ষ্মীকান্ত ( তরণীঝান্ত, বংশীকাস্ত, লক্ষ্মীকান্ত ) পুত্র ভরত (গোলোক মোহন 
রাম, ভরত ) পুত্র রাধাহন্ুভ ( রাধাদাস ) পুত্র গোবিন্দমোহন ( ব্রমোহনঃ 
গোবিন্দমোহন, কেনারাম ) পুত্র সদানন্দ, চন্দ্রমোহন, শ্রীধর, মথুরা» শিবানন্দ 
কেনাাম পুত্র চণ্ডী ! ব্ৰজমোহন পুত্র সতীশ ( সতীশ, নারায়ণ ) পুত্ৰ দুৰ্গা । 

নারায়ণ ( ১৩১৫ ) পুত্র মিহির কামিল্যা। তপু হুমন্ত ও সুদীপ্ত । 
১) লিকার দেব হা করি অধস্তন. পুরুষ নারায়ণের 
জম্মসল বাংলা ১৩১৫ ব! ১৯০৮ খুঃ। পণ্ডিতের সাধারণত ২৫ বছরে ১ 
পুরুষ ( প্রথম পুত্র জন্ম ) ধরে থাকেন কিন্ত পুত্র যদি ওয় ৰা ৪র্থ হন, 
তখন পুরুষ ধরা উচিত, সেকালের নিরিখে, উদ্ধপক্ষে ৩০ বছর। প্রেমদাসের 
বংশলতায় তাই আমর। ৩০ বছরে পণ্রুষ ধরছি। সে হিসেবে তার জন্মকাল 
হয় নারারণ থেকে ৩০ %৭=২১* বছর আগে অর্থাৎ ১৯*৮_২১০= ১৬৯৮ 
খৃঃ বা তাঁর নিকটবর্তী সময়। ২। কবির বংশধর ভরতদাসের সুচকে পাচ্ছি 


(৮) 


পৌব্র কৃষ্ণকিংকরের জন্মকালে কৰি বৃন্দাবন থেকে স্বগুহে এসেছিলেন। 
সুতরাং তখন তার এমন শক্তি সাম্য ছিল, যাতে সুদুর বৃন্দাবন থেকে রাঢে 
এসে পুনরায় বৃন্দাবনে ফিরে গিঝেছিলেন। অর্থাৎ তখন ভার বয়স ৫০-এর 
কাছাকাছি হযে, এবং স্বাভাবিক নিয়মে তার আরে! ২০। ২৫ বছর জীবিত 
থাকার কথা। এ হিসেবে প্রেমদাস জীবিত থাকতে পারেন ১৬৯৮-৫০ 
+২০ (২৫)৯১৭৬৮ (১৭৭৩) খৃঃ (প্রেমদাসের ২য় পুত্র মাধব, 
মাধবের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণকিংকর-_এদিক দিয়ে প্রেমদাঁসের ৫০ বছর বয়সের 
কাছাকাছি নাতি জন্ম সম্ভব )। স্থতরাং এমন সিদ্ধান্ত করতে পারি প্রেমদাস 
অষ্টাদশ শতাব্দীর সত্তর দশক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। 


৩:৪. কবি ভরতদাস লিখেছেন প্রেমদাস “পদাবলী লেখে সহভ্রেক’ 
বারাজা কবিকে সহস্র একল পদ’ লিখতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ দুটি 
বাক্যাংশের অর্থ যদি ‘সহস্র এক'= ১০০১ হয়, তাহলে তো পদাবলীর গবেষক 
দের নতুন করে ক্ষেত্রসমীক্ষায় আত্মনিয়োগ করতেই হবে। কবির বংশধরেরা 
এক সময় জ্তাতি বিরোধে এমন মেডেছিলেন যে, প্রেমদাসের পৃথিগুলিও নানা 
ভাগে ভাগ'করে নিয়েছিলেন। এখন মাত্র ২৭টি বিচ্ছিন্ন ষ্ঠ পড়ে আছে 
তার-বংশধর হিসেবে আমাদের ভাগে । তাও গুজাআজ্ঞায় মৃত্যুদশা গরন্ 
ছিল। আমি বড় হয়ে তার পাঠোদ্ধারে ব্রতী হয়েছিলাম । এতে ১০৭টি, 
পদ আছে। কিছু পড়া যায়, কিছু পড়াই যায় না। ১৯৭০-৭২ সালে এ 
পুথির আলোকচিত্র আমি ডঃ হুকুমার সেন, ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও 
ডঃ স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখকে দিয়েছিলাম । পরে ‘আজকাল’ 
পত্রিকায় এ বিষয়ে জনগণের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছিলাম পুথির ছবি দিয়ে৷ 


প্রাপ্ত পুথির পদসজ্জা দেখে মনে হয় পালাবন্ধ রসকীর্তন হিসেবে 

কবি তীর পদগুলিকে সাজান নি । যখন য। লিখেছিলেন, তখন তা-ই লিখে 

রেখেছিলেন। শুনেছি রাধাকুণ্ডতীরের পুথিশালায় তার সম্পুর্ণ পুথি আছে। 

তা নাকি রসকীত'ন অগ্রসারে সাজানে।। বর্তমান পুথির পদগুলি প্রধানত 

বন্দনা, আ্রা্থনা, বাল্যলীলা, গোষ্ঠলীলা, রূপবরণনা ইত্যাদি বিষয়ে। সেই 
তুলনায় রসৌদগার, মান, আক্ষেপানগরাগ, মিলন, প্রবাস নিয়ে লেখা কম। 

 পদকল্পতরু, পদরসসার, পদকল্পলতিকায় বা গৌরপদত্রঙ্গিনী ৰ! 


(৯) 


হরেকুষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের “বৈঝুবপদাবলী”, বা পদীসৃতমাধুরীতে বা অন্যত্ৰ 
প্রেমদাসের ভণিতায় কিছু কিছু পদ আছে! তন্মম্যে পুরুযোত্তম-প্রেমদাসের 
গুর্বোক্ত ৩টি পদ আছে, বর্তমান পুঁথির কিছু পদও আছে। 


3 [4 
কীত ণীয়৷ কৃঞ্চকিঃকর ৪ রা/ঢুর কোকি' 
অধ্যাপক ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা এম. এ. পি এইচ.ডি 
বিভাগীয় প্রধান £ বাংলা বিভাগ £ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় 

রাঢ়বঙ্রের একজন শ্রেষ্ঠ কী্ত“গীয়া কৃষ্ণকিংকর ৷  রাজপ্রদত্ত তার 
উপাধি “কোকিল কিংকর’। লোকে তাঁকে জানে 'রাটের কোকিল' বলে। 
লোকে আরো যলে, শুধু কীর্ত'নের জন্যই তার জন্ম | শুধু কার্জন গাইবার 
" জন্তই ভিনি বৈষ্বকবি প্রেমগাসের বংশে জন্মেছিলেন। সুঠাম দেহ, সুফেশিনীর 
মতো পিঠভস্তি চুল, সুমিষ্ট গলা, অভাবনীয় আখর আর অপরূপ পরিবেশনায় 
কীর্ভনীয়! হিসেবে তার জুড়ি ছিল না! “তাহার কীর্তনে শ্রোতা মাত্রই 
অভিভূত হইত।  কীর্ডনরস পিপাস্থু জনগণ তাহার কীর্ডন শুনিয়া মত্ততা 
অনুভব করিতেন । কীর্ত'নগাণের অস্তনিহিত সৌন্দর্য বিশ্লেষনে তাঁহার যোগ্যতা 
ও দক্ষতা অবিসংবাদিত ছিল।  কৃষ্ণকিংকর নরত'কও ছিলেন। নাচ গান 
তাঁহাকে মাতাইয়া তুলিত। একবার আরম্ভ করিলে কোথায় কোন পদে 


শেষ হইবে, তাহা তিনি ভুলিয়া যাইতেন ৷” 
সেবার কৃষ্ণ কিংকরের গন্ধৰ/কন্রনিন্দিত ক আম্বিকানগরের বুকে 


দামাল হয়ে উঠেছিল । মুদ্গ মন্দিরা খোল করতালের শ্রবণ বিলাস সুর, 
লহরীর সঙ্গে কৃষ্ণকিংকরের সেই ভূবনবিগয়ী কঠম্বর সমগ্র অন্বিক! সাআজ্যের 
আকাশ বাতাস জলস্থল অন্তরীক্ষ একাকার করে স্পন্দিত হচ্ছিল। চলছিল 
র.ধারানীর কাছ থেকে প্রিয়তম এীকষ্ণের মধুর! যাবার পালা। রাধাগানীর 
কণ্ঠে তখন শুধু কান্না কৈছনে যাওর যমুনাতীর। কৈছে নেহারব কুঞ্জ 
কুটার॥৮ রাধারাণীর মতোই তীর গায়ক আর তার বিশাল শ্রোতৃ সমাজে 
তখন অশ্রুর অথৈ জোয়ার! অশ্থিকানগররাজ গোপীনাথ ধবলদেব চোখ 
যুছলেন। চোখ মুছলেন রাণী শিরোমণি দেবী | অকম্মাৎ উদ্বেল হলেন, 
রাজা - আসন ছেড়ে তিনি নেমে এলেন সাগরে । 


(5) 
জড়িয়ে ধরলেন ভক্তশ্রেষ্ঠ, কীর্তণীয়া চূড়ামণি রুষ্ককিংকরকে। 'রাজ কঠের 
মণিমালা” পরিয়ে দিলেন তার ফুলমালা শোভিত গলদেশে | আবেগমন্তরিত 
কণে বললেনঃ “বলিহারি কৃঞ্ণকিংকর তুমি আজি হৈতে। 
কোকিল কণ কৃষ্ণাকংকর হৈলে ধরণীতে ॥ 
রাজার গলার হার তথ পুরস্কার । 
নব নব তব গান মোর অলংকার ॥” 


সেই থেকেই কৃষ্ণকিংকর “কোকিলকিংকর নামে পরিচিত। পশ্চিম রাঁটবাসীর। 
তাকে ডেকেছেন “রাঁঢের কৌকিল' বলে । 


সেই কোকিল কণী কৃষ্ণকিংকরের আসর বসেছিল: রাটবঙ্গের ও 
বাংলাদেশের অজস্র স্থানে । অস্থিকানগর, খাতড়া, সুপুর, দিমলাপাল, 
রাইপুর, শ্ামনথ্দরপুর, ফুলকুসমা, রসপাল, শিলদা, নাড়াজোল, লালগড় 
রামগড়, গড়বেতা, ঝাঁড গ্রাম, মেদিনীপুর, কেশিয়াড়ি গোপীধল্লুলপুর, বিষ্ণুপুয় 
কুচিয়াকোল, জয়পুর, শিহড়, ময়নাপুর বর্ধমান কুলীনগ্রাম, কানা, কাটোয়। 
কুলাই, কোটরা) খানাকুল, কৃষ্ণনগর, গোঘাট, গোপালনগর, গৌরাপুর, 
গৌরহাঁটি, মঙ্গলডিহি, একচক্রা, নবদ্বীপ, সাতগাছিয়া, শ্রীখণ্ড, মঙ্গলকোট _ 
এমনি নগনিত গ্রামে তিনি এক বা একাধিকবার কীতন গেয়েছিলেন। 
এছাড়া কৃষ্ণকিংকরের আসর বসেছিল বৃন্দাবনে, পুরুষোত্তমে । 


অথচ এ শতাব্দীর কয়েকটি পত্রপত্রিকা এবং দুচারজন প্রবীন গবেষক 
ভিন্ন এই স্বনামধন্য কীর্তণীয়াকে আমরা প্রায় ভুলেই গেছি। একদিন হিনি 
শুধু কীর্তনগণের মাধ্যমে গৌড়বঙ্গের মানুষকে ভালোবাসার পাকলে 
পৌছে দিয়েছিলেন, যাঁর কীর্তন শোনার জন৷ তাবৎ রাজা মহারাজ! জমিদার 
ও ধনাঢার। নিরবচ্ছিন্ন সাদর আহবান জানিয়ে রাখতেন, অগ্গিকানগরের রাজ- 
প্রাসাদ চত্বরে যার গান শুনে তরুণ মুখোপাধ্যায় নীলকঠ বি 
গ্রহন করে ধন্য হয়েছিলেন, কীন্পীয়। নিমাই চক্রবর্তী য' 
সম্মান দিয়ে চলতেন_ রাঢুবঙ্গের ইতিহীপ সেই স্মরণীয় 
িশু্রায়। । | 

প্রত্যন্ত রায়ের নীলজোড়া গ্রামে কষ্ণকিংকরের জন্ম৷ বিখ্যাত 
বৈষ্ণব কৰি প্রেমদাসের বংশে তার জন্ম। প্রেমদাসের নামে অক 


হবল হয়ে পদধ,লি 
কে পিতার মতো 
ব্যাক্তিত্ব আজ 


— 


মিলেছে । তার বহুপদ প্রকাশিত হয়েছে। তার সম্পর্কে ভরত,1স রচিত 
একটি সূচকে আছে: 
কিব্নিপ প্রেমদাস সতত কৃধের আশ. তার গুন জানে ত্ৰিভুবনে! 
নির্ঘল উদার চিন্ত রাঁধাকুষ্ণ ভার বিত্ত গাহে নাম সাধনে ভজনে ॥ 
মহারাজের আদেশ পাঞা পদাবলী লেখে ধায্যা রাজার সভায় পড়ে শ্লোক। 
খন্য ধন্য সবে মানে মহাকবি কহে নামে ভূল্যা যায় সুখ দুঃখ ভোক ॥ 
-_এই প্রেমদাসের দ্বিতীয় পুত্র মাধব দাশ মাঁধবের তিন পুত্র_কৃষ্ণকিংকর 
"হরিকিংকর ও বিষ্ণকিংকর | অর্থাৎ কৃষ্ণকিংকরের পিতার নাম মাধব দাঁস। 
এঁদের বংশধরের! এখন নানা স্থানে ছড়িয়ে আছেন। বীকুড়া'জলার অস্থিক! 
নগর-খাতড়া, শ্যা মস্থুন্রয়পুর-নীলজোড়া-ভেতুলডাঙ্গা মটগোদা-ফুলকুসমা-বিষ্‌ 
পুর, মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ি ঝাড়গ্রাম মেদিনীপুর, হুগলীর আরামবাগ, 
বর্ধমান ও নবদ্বীপের কোনো কোনে! মহল্লায় এদের বংশধরদের বসবাঁস। 
এখনকার কৌলিক পদবী চৌধুরী, কামিল্যা, চৌধুরী-কামিল্যা, দাসমহস্ত, দাস 
অধিকারী প্রভৃতি। কৃষ্ণকিংকয়ের অধঃস্তন পঞ্চম পুরুষ বাকুড়ার শ্ামসথন্দর 
গড়ের অন্তর্গত নীলজোড়া গ্রামের অধিবাসী সতীশচন্দ্র কামিল্যা ১৯৮০ 
সালের জানুয়ারী মাসে প্রায় ৬৬ বহর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন। আজ 
পর্যন্ত তার বংশ লতিকাটি নিয়রূপ ই 


প্রেমদাস পুত্র যাদব ( যাদব ও মাধব ) পুত্র রাধাস্তাম ও গ্রীক্ঠ। মাধব 
পুত্র কৃষ্ণকিংকর ( কৃষ্কিংকর, হরিকিস্ীর, বিষঃকিস্কর ) পুত্র লক্ষ্মীকান্ত 
( তরণীকান্ত, বংশীকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত ) পুত্র ভরত ( গোলোক মোহন 
রাম, ভরত ) পুত্র রাধাব্্রভ (রাধাদাস ) পুত্র গোবিন্দমোহন ( ভ্রঞ্রমোহন, 
গোবিন্দমোহন, কেনারাম ) পুত্র সদানন্দ, চন্দ্রমোহন, শ্রীধর, মথুরা, শিবানন্দ 
কেনারাম পুত্র চণ্ডী ! ব্রজমোহন পুত্র সতীশ ( সতীশ, নারায়ণ ) পুত্ৰ দরগা । 
নারায়ণ ( ১৩১৫ ) পুত্র মিহির কামিল্য।। তংপুত্র সুমন্ত ও সুদীপ্ত । 
লতিকা থেকে কৃষ্চকিংকরের জন্ম সালের নিকটবর্তী সময় দাড়ায় 
১৩১৫ বঙ্গাব্ব-_২৫ বা ৩০ ২৫ পুরুষ = ১১৯০ বা ১১৬৫ বঙ্গাদ বা ১৭৭৮ 
= ১৭৮৩ খৃঃ ঝা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশ ৷ (২৫-৩০ বছরে পুরুষ ধরার 
চলিত রীতি)। অনুমান করতে পারি, কৃষ্ণকিংকর দীর্ঘজীবী ছিলেন। 
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তরুণ গায়ক নীলকণ্ডের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটেছিল। ফলে তিনি আঃ 
৬০-৭০ বছর জীবিত থাকলে তার মৃত্যুকা'ল দীড়ায়--১৭৭৮+-৬* (৭, ) 
১৮৩৮ ( ১৮৪৮ ) খৃঃ বা ১৭৮৩7-৬০ (৭০) = ১৮৪৩ (১৮৫৩ ) খুঃ 
অর্থাৎ উনিশ শতকের মধ্যকাল পর্যস্ত কৃ্ণকিংকর জীবিত থাকতে পাঁরেন। 
কৃষ্ণবিংকর নবদ্বীপে বৈষ্ণব পরিষেশে বৃদ্ধপিতার তত্বাবধানে মানুষ 
হয়েছিলেন। অত্যন্ত কম বয়সেই তিনি খোল করঙালে ওস্তাদ হয়ে ওঠেন। 
নিতান্ত কৈশোরে কীর্তনের আসরে আখর যোজনায় তীর খুব নাম ছিল। 
বড় হয়ে তিনি নিজেই কীর্তনের দল গঠন করেন। শোনা যায় কীর্তন 
গাইতে গাইতে তিনি দশাগ্রাপ্ত হডেন। নিজে যেমন পরগ্রন্থন। করতেন, 
তেমনি নতুন নতুন পদ গাইতেও উৎসাহিত ছিলেন। 
অস্থিকানগরের রাজামুকুল্যেই তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। তবে 
তাঁর মৃত্যু ঘটে ভ্রীধাম বৃন্দাবনে ॥ 


৯ 2 


প্রয়াত কীন্তণীয়াগণের স্মৃতি চারণ 


( শ্রীঘ্স্লিত্যানন্দ বংশাহতংস প্রভুপাদ শ্রী লঘুলাগর 
গোন্নাঘী প্রদৃত্ত ) 
রগ্রীন ঘোষ-_ রথীন ঘোষ এই নামটি কীর্ন জগতে কে নাজানে। যেমন 
তার তাল, স্বর, লয় জ্ঞান ছিল। তেমনি ছিল তার ভাষার জ্ঞান। একটি 
অক্ষর অগ্যটির সঙ্গে তিনি মিলিয়ে আখর দিতেন। তার কীর্তনের ঘরানাটা 
ছিল একটু আলাদ|। . সহশিলীদদের প্রতি ছিল তাঁর তীব্র নজর অর্থাৎ তার 
সবর ও তালের সঙ্গে যদি সঙ্গত না গোত তবে চোখের চাহনি দিয়ে শাসন 
করতেন। এবার রথীনদার সঙ্গে আমার প্রথম মিলন দিয়ে তর্পন শুরু করি। 
কলিকাতার পরেশনাথ মন্দিরের পাশে একটি শ্রাদ্ধ বাসরে তিনি মা 


ৃ থুর পাল! 
গাইছেন। আমি তার কণ্ঠ মাধুর্য্যের আতে ভেসে গেলাম এ আসরে। : 
পরিচিতি হল গানের পর। পরস্পর প্রণাম আলাপ হল। এরপরই 


অনেক আসরে রথীনদাকে পেলাম । - আকাশবাণী ও রেকর্ড" শিল্পী হয়ে 


তিনি কষ্ণকালী ও দশাবতার হোত্র, কৃখের অষ্টোত্তর এতনাম ইত্যদি প্ৰকশ ১ 


তা হিলি, ১৯ 5 এই তিতা + 
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করলেন। কীর্তনরস সাগর উপাধি পেলেন তিনি। শেষ দেখা হল 
গড়িয়াহাট নাসিংহোমে যখন কানাই বন্দোপাধ্যায় প! ভেঙ্গে পড়ে আছেন। 
তার মাথার কাছে রথীনদা বসে আছেন ৷ সান্তনা দিচ্ছন। আমি এসময় 
রাঁধাবল্লভের ভ্রীচরণ তুসসী দিতে গোছ। দুইজন দিকৃপাল কীর্তণীয়ার 
মাঝে বসলাম | কত মধুর কথা হল ২৫মিং মতো! । তারপর কানাইদ। 
সুস্থ হলেন কিছুদিন পর, আর রখীনদা চলে গেলেন ব্রজলোকে ॥ 

শ্রীরাপ্রারঘন হ্ৃত্রকার (কীভ্'অরস সিন্ধু )- শ্রীরাধারমন কর্ণাকার 
এই নামের মধ্যে এত বৈষ্ণবোচিত ভাব ছিল | যেটা তাকে না দেখলে বোঝা! 
যেত না। আমার সঙ্গে তার পরিচয় হল নবদ্বীপে । এলেন কলিকাতায় 
কীন্তুন করছেন যেন মুক্তা ঝরছে। পদাবলীর মাধূর্ধ্ে তিনি মঞ্জণী ভাবে 
বিভোর। সাধক বৈষ্ণবগণ তার সামনে বসে কীর্তন শুনতেন । একদিন 
লেকটাউ.ন গুরুধাম মন্দিরে সকালে এলেন |তান খুব কালো চেহাঁর! হলেও 
তিনি যে ভজনানন্দী ছিলেন এটা তার চোখে মুখে ছাপ ছিল ।  গর্বদ জপ 
মাল! হাতে থাকত। আমাদের প্রভুপাদের বিরহ উৎসবে তিনি যেচে এসে 
মাথুরলীলা গান করলেন: তারপর কিছুদিন বাদে নিত্যলীলায় চলে গেলেন। 
শ্রীককানাই বাব্দাপাপ্রায় ( কীভ'নরপ সাগর :_ ইনি স্বনাম ধন্য । 
- কীর্তন জগতে গৌরলীলা ও কৃষণলীলার যুগ্ম গায়ক । নদীয়া লীলাতে তার 
অগাধ প্রসার ছিল । নাট্য ভাবের প্রকাশ করলেন চৈতন্থলীল। ! যেটি 
মহাজাতি সদন বহুদিন যাবৎ পরিবেশিত হয়েছিল। কাকমাল্য মান ও 
রপান্বরাগ ও বিরঃমলক পদাবলীতে তাঁর বিশেষ বুংপন্তি ছিল। আগি খুব 
ছোট থেকে তার তি । গানে যেতাম দেখ। হতো । গানের মধ্যে 
মধ্যে তত্ব বলতেন তিনি আর তার ক্ষোভের কে বলতেন আমি চলে গেলে 
এসব গান আর শুনতে পাবে না। যাপার এখন আদায় করে নাও: 
কানাইদা আমাদের ঘরের লোক ছিলেন! তার মর্যাদা বোধ ছিল। অসংখ্য 
ছাত্র ছিল তার । একটা বিশেষ বৈশিষ্ট ছিল যদি কেউ গানের মাঝখানে উঠে _ 
“যত তাকে মধুৱভাবে বাক্যের দ্বার! বশীভূত করে বসিয়ে দিতেন। একবার 
গানে যেতে গিয়ে এঘটনায় ১টি পা হারান, এ অবস্থায় তিনি চেয়ারে বসেই 
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গান করতেন। এরপর কিছুদিম বাদে অম্বন্থ হয়ে তিনি দেহত্যাগ করেন। 
ব্রজেন সেন ( কীর্তন রত্ন )--শ্রীব্রজেন্দ্র সেন এই নাম মনে হলেই তার 
মুখটা আমার বেশী করে মনে পড়ে। সব সময় মুখে পান থাকতো। 
কলকাতায় প্রায় শ্রাদ্ধ বাসরেই তার রাই উন্মাদিনী, মাথুর, [বিরহলীলা গান 
শুনতাম! ব্রজেনদার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হল কলিকাতা! কলেজ 
স্কোয়ারের পিছনে একটি বিরাঁট হলের মধ্যে সঙ্গীত পরীক্ষায় তিনি পরিক্ষক 
ছিলেন। কত কথা হল তার সঙ্গে । এরপর আকাশবাণী দুরদর্শনের শিল্পী 
হয়ে গান করলেন। পরিণত বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন ! 
ভ্রীঅম্বিঘগোপাল দাস (কীত্র'ন গীতরত্ব )- চৈতন্য মঙ্গল ছিল ভার 
প্রান! সুরে কথায়, লীলায়, তাঁর দক্ষতা হিলি। ছাত্রদের শিক্ষাকেন্্ 
করেছিলেন! তার সঙ্গে আমার খুব বাল্যকাল থেকে পরিচয় ঘটে। তার 
বাড়ীতে যাই। আলাপ করি নতুন ভাবে গৌরলীল কে সাজাতে হবে। 
গীতি আলেখ্যরূপে আনলেন সাক্ষী গোপাল, ক্ষীরচোরা গোপীনাথ, নীলাচলে 
মহাপ্রভু ইত্যাদি লীলা। তার সঙ্গে একই আসরে গান করতে পেরে আমি 
ধন্য। শ্রীণ্ডের কাটোয়া, নবদ্বীপে, পুরীধামে, বিরাটীতে ও পশ্চিমবঙ্গের 
বাইরেও গেছি আমরা ছু.নে, তার শরীর স্বস্থ ছিল না। শ্বাসকষ্ট ছিল। 
মধুর বাণী বর্মন করতেন তিনি। সাধু বৈষ্ণব গোস্বামী সপ্তানদের সন্মান 
করতেন। তাঁর অপ্রকটে চৈতন্য মঙ্গল গাঁয়ককে আমর! হারালাম ৷ 
আর যে সকল বীন্তণীয়াগণ প্রয়াত হয়েছেন তাদের জন্য প্রীগৌর 

নিত্যানন্দ চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি যথা-- 

যাঁমিনী মুখাণ্জি, হরিদাস কর, ভ্রজেন্দ্র নাথ পাঠক, গৌরগুনানন্দ ঠাকুর 
রামকৃষ্ণ ঘোষ, সন্তোষ বৈদ্য, কামু র.য়, বড়রসিক দাস, নবগোপাল গিত্র 
ঠাকুর, অনিল বিশ্বাস ও মেঘনাথ বসাক । কমলা ঝরিয়া, রাধারাণী দেবা 
ও শোভন! চৌধুরী । 


EEE 


বিঃ দ্রঃ _ স্মুজিচারণে উল্লেখিত গায়কগণের বিস্বারিত জীবনী ও ফটে। 
পাইলে পরবর্তী খণ্ডে প্রকাশ করিব । 


এ 


(১৫) 
০০০ 


৮০১: 
কীর্ণীয়া দ্রগীয় সুল্লীর গ্র্ক গোদ্াধীর জীবনপঞ্ভী 
( কীঞ্জণীয়া গোবিন্দচরণ মোহান্ত গোস্বামী কর্তৃক প্রেরিত ) 


্রীস্বীরাধাকঞ্ণলীলা কীর্তন ও-পদাবলী কীর্তন গায়ক স্বগীয় সুধীর কৃষ্ণ 
সামী ১৩২০ বঙ্গাদ বর্ধমান জেলার অন্তর্গত “মনসা মঙ্গল কাব্যের কৰি (লাচন 
> মঙ্গলকোট থানার গ্রধীন আড়গ্রাম নামক গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। 


বলের পবিত্র ভূ'ম 
পতা পুলীন বিহারী গোস্বামী ছিলেন প্রেমানন্দ গোন্থামী প্রতিষ্ঠিত রাধামাধবের 
মুর্শিদাবাদের দক্ষিণ খণ্ড নিবাসী 


একনি পৈত্রিক এক সেবাইত ও কীৰ্ত্তন রসটা 
দীলাকী্ত'ন ও পদাবলী কী্ত্তনের স্থুর সাধক রশিক দাস ছিলেন তাঁর সুরের গুরু ৷ 


দীর্ঘ চৌদ্দ বছর যাঁব রসিক দাসের নিকট কীর্তন গানের ডালিম নেন এবং একজন 


বলিষ্ঠ কীৰ্ত্তণীয়! রূপে খ্যাতি লাভ করেন। 

সুধীর কৃষ্ণগোন্থামী একাঁদকে পৈত্রিক সুত্রে রাধামাধংবর সেবাইত হওয়ার 
বাদে ও অপরদিকে পিতার কীৰ্ত্তন গানের সুরু ও ভাবমণ্ডলে বড় হযে ওঠায়, 
স্বাত।বিক ভাবেই বীন্ত'নগানের মধুর সুর ও ভাবরসের দার! তাঁর ভাব জগত বিশেষ 
ভাব প্রভাবিত হয়। ফলস্বরূপ আকৃষ্ট হন কীর্তড নগানে । পিতাই হলেন তার 
কী্তনগানের গুরু। কালক্রমে তিনি হলেন শ্রীজীরাধারুষ্ লীলাকীর্ত'ন ও পদাবলী 


ে 
তীন্তনগানের একজন প্রথম সারির নিষ্ঠাবান সাধক শিল্পী! বুধা কণ্ঠের অধিকারী 
ক্র-শোতাদেরকে সহজেই আকৃষ্ট করত ৷ 


ধীর কষে আবেগপ্রন্ড গায়ুকী ঢং ভু. 

তার এই হৃদয় মথিত, মধুর কঠের কীর্জনগান বৃন্দাবন, পশ্চিমবঙ্গের: বৃহত্তর অংশ 
থেকে পূর্ববঙ্গ অধুনা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পাড়ে। তিনি বেশ 
কয়েকটি আসরে স্থাধীভাঁবে বীন্তনগান পরিবেশন করতেন: তার. মধ্যে উল্লেখ- 
যোগ্য বৃন্দাবন, বর্ধমান জেলা সরগ্রাম দশদিন ; বি গ্রাম, তকিপুর সাতদিন ; 
ভৈটা তিনদিন ও নিজ বাসম্থান আগগ্রামে চারদিন ব্যপী বীর্তনগান পরিবেশন 
করতেন। নদীয়ার নবদ্বীপ 4ষ্ভনগর ও হুগলীর হাঁরিটে চারদিন, এছাড়া দীপা, 
শেওড়াফুলি, নবগ্রাম, সিন্ধুরঃ পরমানন্দপুর প্রভৃতি স্থানে স্থায়ীভাবে কীর্তনের 
আসর নির্দিষ্ট ছিল বীরভূমের বোলপুর, খুলুক ও মাঁলদহের কালিয়াচকের 


সেলামপচর স্থায়ী কীর্তন আসর গুলির অন্যতম | 


(১৬) 


__---২ 


ভরীশ্রীরাধাকৃঞ্চের লীলা কীর্তন ও পদাবলী কীর্তন গানের সুর ও ভাষে 
সাগরে সারাজীবন অবগাহন করেছেন। কীর্তনগানকে তিনি তার জীবনের খে 
বস্তু বলে গ্রঃন করেছিলেন । জীবিত কালের মধ্যে তৈরী করেছেন বহু যোগ 
উত্তরাধিকারী ও অসংখ্য গুণ মুগ্ধকারী ভক্তশ্োতা। ১৩৯২ বঙ্গাঝের 81 
সকাল ৭টায় কালের অমোঘ নিয়তির টানে তাঁর ভক্তশিষ্য ও কীন্তনগান রসাস্থান 
কারী অগণিত শ্রোতাঁদের বঞ্চিত করে রাধারাণীর ভাবসাগরে ডুব দিলেন। অবদান 
হলো কীর্তন গানের জগতের এক উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্বের । 


7 ০-75 


কীৰ্ভণীয্ব। অদ্বৈত দাস-( পন্ডিত হাাজী ) 

ভ্রীঅদ্বৈত দাস পণ্ডিত বাবাজী বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলার সিরাজ 

গঞ্জের অনতি দূরে চড়িয়াগ্রামে ১২৪% সালে বারেন্দ্র কায়ন্থ কুলে জন্ম গ্রহন করেন। 
পূর্বাশ্রমের নাম ভীমকিশোর রক্ষিত ( মন্ডান্তরে বাল্য নাম ব্রজকিশে র রক্ষিত, 
পিতা ভীমকিশোর রক্ষিত, বেশীশ্রয়ের নাম অদ্বৈত দাস পণ্ডিত বাবাজী ও পত্নীর 


নীম ব্রজ সুন্দরী )। অল্পবয়সে পিতামাতার দেঃত্যাগ ঘটায় বিধবা ভগ্নীর আশ্রমে ৷ 


পালিত হন ৷ ( মতান্তরে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা) বাল্যে বিশেষ লেখাপড়! শিখা সম্ভব 


হয় নাই। সামান্য আমনের কার্ধ্য শিথিয়া সিরাজগঞ্জের নিকটবর্তী সলপংগ্রামের 
জমিদার সান্যাল গোষ্ঠীর দেওয়ান পদ্মলোচন নাগ মহাশয়ের অধীনে জমিদারীর 


কাধে নিযুক্ত হন। এবং তাঁহার সঙ্গ লাভে গৌর পাদপ্জে ভক্তি লাভ কারন। 
নাগ মহাশয়ের সপ্তানাদি না থাকায় তাহাকে পুত্রবৎ স্নেহ কতিতেন। তথায় এক 
অদ্বৈত সন্তান সমীপে দীক্ষা গ্রহন করেন। তারপর নাগ মহাশয়ের বাড়ীতে এক 
মিত্যানন্ৰ সন্তানের আগমনে ইষ্টগোষ্ঠীতে বিভোর হইয়া তাহার সঙ্গে মুনিদাবাদে 
আগমন করেন । তথায় লঘু হরিনামামৃত ব্যাকরণ পড়িতে লাগিলেন । ২৭ 
বংসর বয়সে পরম বৈরাগ্য উদয়ে গৃহে যুবতী ভারধ্যা ও ভগ্িকে ছাড়িয়া বেশাশ্রয় 
গ্রহন করিলেন। নবদ্বীপ, পুরীধাম হইয়া বৃন্দাবনে গমন করতঃ রাধাকুণডে 
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| 


ভীজগদানন্দ পণ্ডিত সমীপে জীহারি নামামৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ণ করেন। বহু ছাত্র 


আগমনে অধ্যয়ণের অন্ুবিধায় শান্তিপুরে আসিয়া অদ্বৈত বং শ্রীরাম শিরোমনি 


(১৭) 


EE 


সরীপে ব্যাকরণ পড়িতে লাগিলেন। এখানে কয়েক বংসর থাকিয়া পুনরায় 
রাধাকুণ্ডে গমন করতঃ দরীজগদানন্দ দাসজির নিকট অধ্যয়ণ করিয়া সমগ্র শ্রীহরি 
নাঁমামৃত ব্যাকরণ আয়ত্ত করেন। তিখন বয়স ৩৬ বংসর |  রাধাকুণ্ডে কীর্ভণীয়! 
প্রীগোপীদাসজীর সমাপে কীর্তন শিক্ষা আরম্ভ করিলেন। তীরপর রাটদেশীয় 
পাঁচথুপীর কৃষ্ণ্দয়াল চন্দ্র মহাশয়ের নিকট আাসিয়া 'ববিধ গান শিখেন এবং বহুস্থানে 
গিয়া স্থুগায়ক সমীপে কীর্তন গান শিক্ষা করেন: প্রভুপাদ নিলমণি গোস্বামীর 
সমীপে শ্রীমন্াগবত অধ্যয়ণ করেন! তার লীলা ফীঙনে প্রবল অনুরাগ জানিয়! 


' নীলমণি প্রভু গাড়ীভারা দিয়া রাচ়দেশে পাঠাইলেন। মুিদাবাদের পঁচথুপি গ্রামে 
“কীর্তন চাঁধ্য কৃষ্চদয়াল চন্দ্র সমীপে কীর্তন শিক্ষা করেন!  কান্দীর কীন্ত নাচাধ্য 


দামোদর কুণ্ডু ও ময়নাভালের সুধাকুষ্ণ মিত্র ক্ৰমে নবৰীপ ব্রজবাসী রাখ বাহাদুর 
থুগেন মিত্র, গদাধরদাস বাবাজী ভক্তিচরণ দাস বাবাজী সমীপে কীর্তন শিক্ষা করেন। 
কীর্তন শিক্ষার মধ্যে মধ্যে বৃন্দাবন গিয়া তাহার শিক্ষার গন গুলি নীলমণি গ্রভূকে 


[.শিখাইতেন। : রাঢ় হইতে একবার পুরীধামে গমন করেন। কীর্তন শিক্ষা! অন্তে 


কাটোয়ায় আসিয়া শ্রীগুরু দর্শন ও মহাপ্রভুর মন্দিরের কীর্তন কালে পত্নীর সাক্ষাৎ 


| ঘটে, তীহায় পতনী ব্রজহুন্দরী নি্গ মাতা ও ভ্রাতা রামলাল গুনকে সঙ্গে লইয়! পতির 
'অন্তন্ধানে রাচুদেশ হইতে বৃদ।বন স্রমিয় কা 


'টায়ায় তাহার দর্শন পান,গুরুর আদেশ 


ও বৈষ্ণব মণ্ডলীর অনুরোধে অনৈত দাস পতরীসং কাটোয়া হইতে নব্ধীপে আসিয়া 
বৃন্দাবনে “পণ্ডিত বাবাজী” নামে সর্ববজন 


গোরাটাদ্ের আখড়ায় বন করেন 
পরি/চত ছিলেন । এখানেও গুনমুগ্ধ ভক্তগণ একখানি বাড়ি খরিদ করিয়া দিলেন । 
অদ্বৈত দস পত্নী ও কয়েক মাসের ভাত কন্যাকে লইয়া সেই গৃহে অবস্থান করেন। 


নবদ্বীপে থাকিয়া কার্তনে এব হইলেন। নয় বৎসরের কন্তা কৃষ্ণপ্রিয়াকে বিবাহ 


দিয়া কাশমঝাজাযের মহারাজা মণীজ্রচন্ত নন্দী বাহাদুরের কীর্তন টোলের অধ্যাপক 
কয়েক বৎসর পরে তাড়ানের জমিদার রাজর্ষি বনমালী বাহাদুরের 


নিযুক্ত হন ৷ 
অনুরোধ বু্দারনে শিয় কর 1 রাঁজন্ির কুঞ্জে নিয়মিত কীর্তন 


গান ও শিক্ষা। প্রদান কারণে লাগিলেন ৷ ১৩২০ সালে পন্ড ও ১৩২৮ সালে কন্যার 


মৃত্যু হয়৷ পত্নীর দেহান্তে {তান ন্যারশাস্ত্ পড়িবাঁর জন্য ৮৫ বৎসর বয়সে নবদ্বীপে 


ক. র্‌ ; ও | তাড়াইয়। দিতেন |  শ্রতিধর 


. শুনাইতেন। পিতা বস ০০০ আত 


(১৮) 
১... 
কন্তার নিকট বাস করিতেন কম্ঠার মৃত্যুর পর পুনঃ বৃন্বাবনে গমন করেন। ১৬ 
সালে স্বনামধন্য পণ্ডিত ও রসঞ্জ গায়ক শ্রীঅদৈত দাস পণ্ডিত বাধাজী নিত্য দঃ 
প্বীষ্ট হন। বহু ছাত্র তাহার নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছেন। প্র 
সাহিত্যিক ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার তাহার দৌহিত্র। 


০ 


কীর্তণীয়। রপিক দাস 


কী্তণীয়া রসিক দাস মুমিদাবাদ জেলার হান গ্রামে চৈতন্য মঙ্গল গা 
চৈতন্তাদাসের পুত্র অশ্ররাগীদাসের পুত্রকূপে জন্ম গ্রহন করেন । অনুরাগী দাদ মৃ 
বাদক ছিলেন। পদ্মাপারে কীর্তন করিতে গিয়া মূল গায়কের সঙ্গে মতান্তর ঘটা 
গ্রামে গিয়া কীর্তন শিক্ষা করতঃ কীৰ্ত্তনে অশেষ স্থমাম অৰ্জ্জন করেন। 'দক্ষিণথ 
ক্ষুদুষণি দামীকে বিবাহ করিলে রসিক দাস ও দুই কন্যার জন্য ইয়।. ঘুম 
মৃত্যুর পর অন্ুবাগী দাস যজানে আসিয়া দ্বিতীয় বিবাহ করিলে রতন দাস ও গোঁ! 
দাসের জন্ম হয়। রতন দাস রসিকের শির দোহার ও দলের কর্তা ছিলেন। গোঁ 


দাপ কলিকাঁতীঁয় বাঁস করিয়! 


অন্তর্ধানে সম্প্রদায় সহ দক্ষিণ 
খণ্ডে গান করেন। রসিক দক্ষিণ 
খণ্ডে মাতুলীলয়ে বাস করিতেন! 
পিতা অনুরাগী দাস তাহাকে 

_ ভাল চক্ষে দেখিতেন না। ছার 
- গণকে শিখাইলেও তাহাকে 


বিখ্যাত কীৰ্ত্তণীয়া হন | রসিকে এ 


"রসিক দুর হইতে শুনিয়া কীর্তন 
] করতঃ - পিতাকে সেই গান; 
লি রসিককে ক্ষণ খণ্ডে আনিয়া 


(১৯) 
জারা REPEAT T= = —  — 
সোনারুন্দীর রাজবাড়ীর কীন্তন গায়কের নিকট কীর্তন শিক্ষা! করান। অল্পদিনের 
মধ্যে কীন্তন শিক্ষা করিয়া নিজে দল গঠন করেন। সেসময় তাহার বঃস চৌদ 
পনের বৎসর | কীদরার মঙ্গল ঠাকুরের উৎসবে বহু স্বনামধন্য কীর্ত্তণীয়ার আগমন 
ঘটিয়াছে। উক্ত অনুষ্ঠানে রসিক কীর্তন করিতেছে। পিতা অনুরাগী দাস 
আড়ালে থাকিয়! পুত্রের কীর্তন শ্রবনে অভিভূত হইয়া পুত্রকে বক্ষে জড়াইয়া 
ধরিলেন। বহুদিনের ব্যবধান দূর হইল। পিতা পুত্রের মিলন ঘটিল। কালে 
রসিক তৎসাময়িক বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক রূপে পরিচিত হইলেন। দীর্ঘ দেহ 
উচ্চ মধুর ও গন্তীর কণ্ঠস্বর এবং বড় তালের কীন্ত নে তাহার অসাধাঃণ দক্ষতা ছিল। 
তার সমস্ত গুন, গানের পরিবেশন ভঙ্গী, আখরের পারিপাট্যই তাহাকে “বড় মূল 
গায়েন” নামে পরিচিত করিয়াছুল। কীত্তনের 'ঝাটাধরা” তাল রসিকেরই সৃষ্টি । 
রসিক স্থায়ীভাবে দক্ষিণ খণ্ডে বাস করিতেন । নন্দদাস ও রাধাশ্যাম দাস রসিকের 
দুই পুত্ৰ কীৰ্ত্তনে সুনাম অর্জন করিয়াছিল। ১৩২০ সালের ১৮ চৈত্র মহাবারুনীর 
দিন রসিক দাস নিত্যলীলায় প্রবীষ্ট হন! দুর্গোংসবের পর শুরা একাদশীতে শ্রীল 
কৃষ্ণ্দাস কবিরা গোঙ্গামীর তিরোধান ডিথিতে ঝামটপুরে উৎসবের প্রবর্তন করেন। 
উক্ত উৎসবে যতদিন জীবিত ছিলেন প্রতি বংসর কীর্তন করিয়াছেন এবং তাহার 
অম্ুপ্রেরনায় অদ্যাবধি বন কীর্ত্তণীয়া উক্ত উৎসবে যোগদান করিয়া কীর্তন করিয়া 

থাকেন। 


(২০) 


অগ্িল দাস 


বীরভূম জেলার কান্দর কুলে! গ্রামে সূত্রধর কুলে ১২৬০ সালে. 


রাজারামের পুত্ররূপে অখিল দাস জন্ম গ্রহণ করেন। পাঁচ বৎসর বয়সে মাতা 
পরলোক গমন করিলে গ্রামবাসী বিহারী মণ্ডলের মাত! ভাহাকে প্রতিপালন 
করেন। সাত বৎসর বয়সে পিত। মার! যান। বিহারী ও অখিল সমবয়সী । 


_ দুইজনে দশ বার বৎসর বয়সে ঝেলেরা গ্র:মবাসী কীর্ত্তণীয়া বহু বল্লভের নিকট 


' কীৰ্ত্তন শিক্ষা করেন। অখিল খোল বাঞ্জানাও শিক্ষা করেন! বহু বল্লুভের 
নিকট কীর্তন শিক্ষা শেষ করিয়! দক্ষিণ খণ্ডে রসিক দাসের নিকট কীর্তনশিক্ষা 
করতঃ গুরুদেবের আদেশ মত কান্দরকুলো গ্রামে আসিয়া কীর্তনের দল তৈরী 
করেন। ভূষণ চক্রবর্তী ডাহিনের মুদ্জ বাদক ও তংবন্ধু বিহারী মণ্ডল 

ডাঁহিনে দোহার ৷ ভূষণ চক্রবর্তীর ছাত্র দত্তবকতোড় নিবাসী হরেকৃষ্ণ দস 


- পরবর্থীকালে অখিল দাসের মৃদঙ্গ বাদক হন। অল্পদিনের মধ্যে অখিল দাস ' 


স্বনামধন্য গায়করূপে-সব্র্বজন প্রসিদ্ধ হন। ১৩৩৩ সালের ৬ আষাঢ় তিনি 
_নিত্যলীলায় প্রবীষ্ট হন। তার ্যৈষ্ঠ পুত্র নিতাই পদ একজন বিখ্যাত 
" মৃদঙ্গ বাদক ও কনিষ্ঠ পুত্ৰ হরিপদ দাগ কলিকাত! ঝাগবাঁজীরের মদনমোহন 
মন্দিরের কীর্তন গায়ক ছিলেন । 


যদুনন্দন দাস 


কীর্তণীয়া যদুনন্দন দস বদ্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্থী 
বিরাহিমপুপ্র কায়স্থ পারবারে ১২৭৯ সালের ৪ঠা মাঘ জন্ম গ্রহন করেন । 
পিতার নাম নবদ্বীপ চন্দ্র দাস মাতার নীম চিন্তামণি দাসী । কৈশোরে 
গ্রামের পাঠশালায় তাহার হাতে খড়ি হয়। যছুনন্দনের পিতা বড় তালের 
' গান জানিতেন। তাই পাঠ্যাবস্থাতেই পিতার নিকট এবং গ্রামের স্বজন 
মৌলিক ও নিতাই সুন্দর মজুমদারের নিকট মনোহর সাহী স্থরের কীর্তন 
নিক্ষা। করেন ।. তাহাদের সন্তদ্ধানে দক্ষিণ খণ্ডের সুবিখ্যাত কীৰ্তনীয়। 
রসিকদাসের সঙ্গে প্রায় সাত বৎসর দোহারি করেন। তারপর ঘরে ফিরিয়া 


(২১) 


একটি সমপ্রদাস গঠন করতঃ মুল গাঁরকরূপে গান করিতে থাকেন। বিরহিম- 
পুরের ভ্রীমহা প্রভুর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া মহা প্রভুকে গান শুনাইয়া ছিলেন । 
তারপর বৃন্দাবনে গিয়া কৃষণ্দাস, বলরামদাঁস ও প্রেমদাস প্রভৃতি কয়েকজন 
বৈষ্ণব গায়কগণকে লইয়া কীর্ভণের দল গঠন করতঃ মন্দিরে, কুঞ্জে এবং নানা 
স্থানে গান করিতে লাগিলেন। এইভাবে দুই বৎসর, অতিবাহিত হইল। 
কান্দির রাজকুমার শরচ্চন্দ্র সিংহ বৃন্দাবনে লালবাবুর কুঞ্জে যছুনন্দনকে 
আনাইয়া রাস গান শুনেন! গানে সন্তুষ্ট হইয়া যদুনন্নকে কলিকাতায় 
আনয়ণ করতঃ কাশীপুর রাজবাড়ীর ভ্রীগোপাল বিগ্রহের গায়ক নিযুক্ত 
করেন! একজন মুদঙ্গ বাদক ও দুইজন দোহার সঙ্গে থাকিত। মধ্যাহ্নে 
ও সন্ধ্যায় গোপালজিউকে গান শুনাইতেন। গুনগ্রাহী রাজকুমার নিজ ব্যায়ে 
যদুনন্দনের বিবাহ দিয়া ব্যায় নির্বাহের জন্য কিছু ধানের জমি কিনে দেন। 
প্রায় ছয় বৎসর কাশীপুরে বাস করিয়া রাজকুমারের দেহত্যাগের পর বিরাহিম 
পুরে আলিয়া দল গঠন করেন। তাহার সুদর্শন চেহারা, মধুর কণ্ঠধ্বনিতে 
অল্পদিনির মধ্যে কীর্তনে সবার মন জয় করিয়া ছিলেন: মৃত্যুর এক বংসর 
পুর্ব পর্যন্ত . কীর্তন করিয়াছেন, ১৩৭৩ সালের ২শে চৈত্র নিজধামে গমন 
খরেন। 


শ্রীরাপ্রার্রঘন দাস 


কীত্রণীয়া রাধারমন দাস বর্ধমান জেলায় অজয় নদের তীরবর্তী 
লাখুরিয়া গ্রামে ১২৯০ সালের আশ্বিন মাসের শুরা ত্রয়োদশী দিনে জন্ম এহন 
করেন। পিত রসিক দাস জাতিতে বৈষ্ণব ছিলেন। তাহার দুই জেষ্ঠ 
ও একজন কনিঠ ভ্রাতা ছিল, রাধারমন প্রথম যৌবনে বর্ধমান জেলার 
নিরোল গ্রামের রামনন্্র ও হৃষীকেশ (দুই ভাই ) নামক দুইৎন কীর্ণীয়ার 
নিকট কার্তন শিক্ষা করেন, পরে নিজ দল তৈরী করিয়া আশপাশ কীর্তন 
করিতে লাগিলেন। তীর কিছু ধানের ভুমি ছিল। বাবা জ্যোঠার সঙ্গে 
ব্ষাকালে চাষ কারতেন। একদিন চাষ করে গায়ে কাদা মাখা অবস্থায় 
ফিরিতেছেন | তাহা দেখিয়া এক ভদ্র লোক বলিলেন মূল গায়েনের গাঁয়ে 
কাঁদ।। তাতে রাঁধারমনের লজ্জা! বোধ হইল! তিনি গ্রাম ছেড়ে কলিকাতায় 
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| 
পলাইয়া আসিলেন। কিন্তু কলিকাতায় গায়ক কোথায় ? মুশিদাবাদের খর 
গ্রামের বিখ্যাত মৃদঙ্গ বাদক অখিল দাস গোঝাবাগানে বাসা করিয়া রহিয়াছেন, 
তিনি কীর্তন জানিতেন। রাধারমন তার নিকট কীৰ্তৃনশিক্ষ। আরম্ত করিলেন। 
কিন্তু কোন উপার্জন নেই। পিতা দরিদ্র, ঘরে বিবাহিত স্ত্রী রহিয়াছেন। 
পিতার নিকট হইতে কোন সাহায্য নাই, আর্থিক কারণে পিতা পুত্রের মন- 
মালিন্য ঘটিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্মরণ করে বৃন্দাবনে উপনীত হইলেন। 
গারনার তারাসের জমিদার রায় বাহাদুর বনমালী রায় বৃন্দাবনে কার্তম শিক্ষা 
দানের চতুষ্পাটি খুলিয়াছেন। কীর্তন টোলের অধ্যাপক কীর্ত্তণীয়া পণ্ডিত 
অদ্বৈত দাসজির সমীপে কীর্তন শিক্ষা আরম্ভ করিলেন। পণ্ডিত বাবাজী 
[কিছুদিন পরে রাধারমনকে গৃহে পাঠাইয়! তাহার প্রীকে বৃন্দাবনে আনাইলেন। 
রাধারমন পণ্ডিত বাবাজীর নিকট হরিনামামূত ব্যাকরণ ও কীর্তন শিক্ষা এবং 
আনীলমনি প্রভুর নিকট ভ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা! রহস্তের মর্স্ম অবগত হইতে 
লাগিলেন। এইভাবে দীর্ঘ আঠার বৎসর পিক্ষা লাভের পর কলিকাতায় 
প্রত্যাবর্তন করেন। কলিকাতায় আসিয়া গায় বাহাদুর রসময় মিত্রের 
মাধ্যমে রাজা প্রফুল্ত নাথ ঠাকুরের গুহ দেবতা] প্রীরাধাকাস্ত জীউর গায়করূপে 
নিযুক্ত হন। মুরণিদাবাদের কয়শ নিবাসী কোপা। হরিদাস, তাহার দেহান্তে 
কান্দীর গোষ্ঠ দাস তাহার সহিত সঙ্গত করিতেন । পাথুরিয়া ঘাটার রাঁজ- 
বাড়ীর বাধা গায়ক থাকায় অন্য কোথাও গাইবার স্থযৌগ পান নাই। 
ফলে বাংলার পল্লীতে তাহাকে কেহ জানিতে পারে নাই। : পাথুরিয়। ঘাটার 
ভূপেন্দ্ৰ কৃষ্ণ ঘোষের মাধ্যমে একাধিবার নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন কীর্তন 
করেন। ১৩৫৩ সালে মিনার্ড থিয়েটারে সঙ্গীত সম্মেলনে ও ১৩৬০ 
বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে কীর্তন করিয়া ভূরদী প্রশংসা অর্জন করেন । 
সালের ১১ চৈত্র তিনি দেহত্যাগ করেন। এক পুত্র ও ছুই কন্তা। পুত্র 
তাহার জীবদ্দশাতেই দেহত্যাগ করেন। 


সালে 
১৩৬৩ 


অবপ্ৌোত দাস 


কীন্তণীয়া অবধৌত দাস বীর ডুম.জেলার কীর্ণাহারের নিকট 


মধুড়াঙ্গা 
গ্রামে ১২৬৬ সালে জন্মগ্রহন করেন. পিতঃ নীলকমল দাগ, 


ইহাদের পুরুষ 
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ক্রমে মৃদঙ্গ বাদন ও চৈতন্যমঙ্গল কীৰ্বনের চর্চা ছিল। প্রথম যৌবসেই 
ময়নাডালে গিরা নিকুঞ্জবিহাগী মিত্র; ঠাকুরের নিকট মুদঙগ শিক্ষা করেন 
শিক্ষা সমাপ্তির পর গায়ক রসিক দাস পরে রাধিকা প্রসাদ সরকারের দলে 
মৃদ্ সঙ্গত করিয়া অশেষ সুনাম অঞ্জন করেন। বয়স ভ্রিশবৎসর অতীত 
হইয়াছে । সহসা দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হইয়া মরনোনুখ হইলে নিকট" 
বন্তা জুকুটিয়া গ্রামে জম্পেশ্বর শিবের মন্দিরে ধরণ! দিলেন। সপ্তদিনান্তে 
রাত্রি শেষে স্বপ্নে শঙ্কর বলিলেন “গৃহে গিয়া চৈতন্যমঙ্গল গান শিক্ষা কর. গৌর 
গুন গানই তোমার এই ব্যাধির মহৌষধ । গানই তোমার জীবিক! হবে 
এবং এতেই তুমি সিদ্ধিলাভ করবে ।” তদবধি অবধীত থিববাক্য পালনে 
ব্রতী হইলেন। তাহার কীর্তন বাংলার স্বনামধন্য কীন্তণীয়াগণ ও প্রীত 
হইয়াছে । একদা ময়নাডালে মহাপ্রভুর সন্মুখে মহাপ্রভুর বিবাহোতসব 
কীর্তনকালে ীবিগ্রহের অঙ্গে ব্ম'বিন্দু দেখা দিয়াহিল এবং বি গ্রহের উত্তরীয় 
সিক্ত হইয়াঁছল। দ্ররীধাম নবন্বীপ, কাটোয়া, ভ্রীখণ্ড, কান্দরা প্রভৃতি বৈষ্ৰ 
তর্থে তাহার সমাদর ছিল । ১৩৫৯ সালে গোষঠাষ্টমীর চারিদিন পূর্বের স্ানে 
ইঞ্টনাম জপ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন। গোপালপুরের শ্রীবৃন্দাবন 
চন্দ্র প্রাঙ্গনে গান করিয়। ফিরিবার কালে ক্ষ্যাপা কুকুর কতৃক দংশিত হইয়া 
জ্বরে শযাশাধী হন। এইভাবে তিনদিন থাকিয়া দেহত্যাগ করেন 


কু দয়াল চন্দ 


১ সালে মুগ্রিধাবাদ জেলার পঁচথুপি 


কীর্তনীয়া কষ্ণদয়াল চন্দ ১২? 
নন গ্রহন করেন। তিনি 


গাম স্বর্ণ বণিক কুলে দীনবন্ধু চন্দের পুত্ররপ ৪ 
সর্বজন সমীপে চন্দজী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন: 
পাচথুপির পাঠশালাতে হাতেখড়ি হয়! কৈশোরে মুনিয়া! ডিহির 
পণ্ডিত রামকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের চতু্প » ত ভর্তি হয়। তথায় ব্যকরণ 
কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে অশেষ কৃতি অর্জন করিয়া আমভাগবত অধ্যয়ণ 
করতঃ পাণ্ডিত্য প্রভাবে রাটের পণ্ডিত সমাজে সুপরিচিত হন। বীরভূমে 
হুনে৷বড়া গ্রামের দিখবিজয়ী পণ্ডিত রামহুল্নর তর্কবাগীণ কৃষ্ণদয়ালের পাণ্ডিত্য 
দেখিয়। তাহাকে বন্ধুরপে গ্রহণ করেন। পাঁচথুপির কৃষ্রির নিকট মনোহর 
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সাহি সবরের কীর্তন শিক্ষা করেন। ক্রমে মনোহর সাহী সবরের একজন 
প্রখ্যাত কীন্তণীয়া রূপে স্বজন প্রসিদ্ধ হন। বুন্দাবনবাসী নীলমণি প্রভূ 
অদ্বৈত দাস পণ্ডিত বাবাকে কীর্তন শিখবার জন্য কৃষ্ণালের নিকট প্রেরণ 
করেন। একবার বৃন্দ্রাবনে গমন করিয়া নীলমণি প্রভুর ্রীমন্তাগবত পাঠ 
কালে কৃষ্ণদয়াল আত্মপরিচয় দিলে প্রভু ব্যাসাসনকে উঠিয়াই আলিঙ্গন 
করেন। তংপরে শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন মন্দিরে পাঠ ও লীলা 
কীর্তন শুনাইয়া ছিলেন। তাহার নিকট বহু ছাত্র কীর্তন শিক্ষা করিয়া 


যশস্বী হইয়াছেন, তার মধ্যে পণ্ডিত অদ্বৈত দাস বাবাজী অন্যতম | ১২৮৮ 
সালে তিনি অপ্রকট হন। 


কীর্ণীয়া মনোহর চভ্তবভভী 


বীরভূম জেলার ইলামবাঁজার লাগাও পশ্চিমে পায়ের গ্রামে শ্রীপাদ 
ঈশ্বর পুরীর শিশব কাশীশ্বর পরিবারভুক্ত গোস্বামীগণের বড় বাঁড়ির পরমানন্য 
গোস্বামীর দৌহিত্র নিমাই চক্রবর্তী দ্বিতীয় বিবাহ করিয়া ইসলাম বাজারের 
একটি পাড়া ভগবতী বাজারে শ্বশুরের সম্পত্তির পাইয়া বসবাস করেন। 
নিমাই চক্রবর্তীর প্রথম পডরীর পুত্র দীনদয়াল । মনোহর চক্রবর্তী দীনদয়ালের 
পুত্ররাপে ১২২৫ সালে জন্ম গ্রহন করেন! পিতার নিকট কীর্তন শিক্ষা 
করিয়া কান্দরায় ঠাকুর বাড়িতে শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। বাংলার তৎসাময়িক 
সৰ্ববশ্েষ্ঠ মৃদঙ্গ বাদক জটেবুঞ্জ মনোহর চক্রবর্তীর ডাহিনের বাদক ছিলেন। 
কীর্তণীয়া গণেশ দাস কৈশোরে তাহার কীর্তন শুনেন। মনোহর দেখিতে 
সবপুরুষ ছিলেন রূপার নির্মিত করতালে পাঁচরংএর রেশমের থোপনা ঝুলিত। 
উত্তরীয় চাঁদরখানি বক্ষের উপর ঢে'ড়ার চিহ্ন জাকিয়া ছুই স্বন্ধ বাহিয়।পষঠের 
দিকে ঝু'লয়! থাকিত। মেরেল! কোঙার পুরের হারাধন সূত্রধর, রসিক দাস 
বেণীদাস প্রভৃতি 'ীর্তণীয়াগণ তাহাকে শ্রদ্ধা করিতেন । মনোহরের সন্তা 
নীদি ছিল না। দীনদয়ালের সহোদর ভ্রাতা আনন্দচাদ, বেণীমাঁধব | 
বৈমাত্রেয ভাই উদয়টদ, উদয়টাদের পুত্র অখিল, তৎপুত্র নবীন, তৎপুত্র গৌর 


ও কেশব, ইহার! সকলে গায়ক। ইহার! পুরুষামুক্রমে জয়দেব কেন্দুষিন্বের 
মেলায় পৌষসক্রান্তিতে তিন দিন লীলাকীর্্তন করিতেন। 


(২৫) 
শ্রীণচীলব্দস দাস 

১২৬৩ সালে কীর্ণীয়! শচীনন্দন দাস জম্ম এহন করেন। পিতার নাম 
বনমালী দাস ।  পরদকর্ত। শ্রীগৌরনুন্দর দাসের দ্বিতীয় পুত্র কুষ্ণসুন্দরের নিকট 
কীর্তন শিক্ষ! করেন। বনমালী দাস বাছর! গ্রামের কীর্্ণীয়া দীনবন্ধু দাসের মূগ্গ 
বাদক ছিলেন । তিনি পুত্রকেও মৃদঙ্গ শিক্ষা প্রদান করেন। শচীনন্দন প্রথমে 
: হাটে ভগিনীপতি বাছরা গ্রামবাসী কীর্তণীয়। 
রাধাবল্রভের মৃদঙ্গ বাদক হন। এক 
কীর্তন আসরে স্মোভার একটাকা পুরষ্কার 
+ কে কেন্দ্ৰ করে গায়াকর পিতার কটুক্তি 
কারণে শচীনন্দনের পিতা বনমালী দাস 
কীর্তন আসরে খোল ভাঙ্গিয়া প্রতিজ্ঞা 
করিলেন যে, ' পুত্র জীষনে খোল ধরিবে 
না। ইহাকে হুযোগ্য কীৰ্ত্তণীয়া করিতে 
5 না পাহিলে কোনদিন কীর্তন আসরে 
i আসিবে না। ঘরে আসিয়া পুত্র 


গা 


শচীনন্দনকে মানিক্য হারের শ্রীকৃষচন্দর ঠাকুরের সমীপে কর্তন শিক্ষায় নিযুক্ত 
_ করেন। শচীনন্দন তথায় সুযোগ! শিক্ষ। গ্রহন করিয়া ফিরিলে পিতা তাহার মুদঙ্ 
১ বাদক হইয়া তাহার কীর্ণের সহায়তা করত: কীর্ত্তণের দল তৈরী করিলেন। বহুদিন 
বনমালী দাস পুত্রের যুদস খাদক ছিলেন প্রসিদ্ধ কীর্ত'নীয়। নন্দ কিশোর দাসের 
পিতা রাধাকৃষ্ণ দাস শচীনন্দনের মৃদঙ্গ বাদক ছিলেন। ১৩৩৩ স.লে বৈশাখ মাসে 
ষট্‌ পঞ্চমী দিন শচীনন্দন দেহত্যাগ করেন। 


প্রীগণেশ দাস 
_ কীর্ধনীয়। গণেশ দাস ১২৬৭ সালে উই অগ্রহায়ণ নদীয়। জেলার বারুই 
পাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। : ইহার পূর্বপুরুষ যুিদাবাদের নবাব দরবারে হইতে 
মণ্ডল উপাধি প্রাপ্ত হন। ধাওয়া পাড়া ব.সী নয়নানন্দ দাসের পুত্র, পুত্র আনন্দ 
রাম পুত্র শালগ্রাম বালো দুৰ্দান্ত ছিলেন 1 তাহার গান শুনিয়া এক সন্যাসী তাহাকে 
আশ্রমে লইয়া কীর্তন শিক্ষা করেন! কীর্তন শিক্ষান্তে ঘরে ফিরিয়া কীর্তনের দল 


| 
ূ 


(২৬) 


সপ পাশাপাশি 


শপ 


তৈরী করেন। বারুইপাড়া বাসী শালগ্রাম বিশ্বীের পিতৃ আাদ্ধে কীর্তন করিতে 
আগিয়া একই নামের কারনে উভয়ে বন্ধুত্ব সুত্রে আবদ্ধ হম:। কিছুদ্িম-পরে জ্ঞাতি 
বিরোধে শালগ্রামের পিতা বারুইপাড়া৷ গ্রামে পুত্রের বন্ধুর নিকট গিয়া বাসস্থান 


নিম্মীন করেন। শালঙঞামের পাঁচ 
পুত্র। জ্যেষ্ঠ কানাই কীর্তন 
শিখিয়! গায়ক,তৃতীয় শ্রীদামশির 
দোহ।র ও চতুর্থ সুবল মদদ 
বাদক হইয়া কীর্তনের দ'ল তৈরী 
করেন। ন্ুুবঙের পুত্র মহেশ 
বাজান! শিখিয়া পরে কীর্তন 
শিক্ষ] করত গায়ক হন। মহে- 
শের পুত্রই কীৰ্তণীয়। গণেশ দাস 
সাত'আট বৎসর বয়সে যাত্রাগান. | 
শিক্ষা করেন পরে পিতা ছু একটি 


কীর্তনের গান শিক্ষাদেন। প্রথমে বাছর! গ্রামের দীনবন্ধু দাসের দোহার ছিলেন। 
পরে বনমালী দাসের পুত্র কীন্ত'নীয়৷ শচীমন্দন দাসের দোহার হন। ১২৭৯ সালে: 
১০ই চৈত্র গণেশের মাতা পরলোক গমন করেন। ১২৮১ সালে বনমালী দাসের: 


দেহাব সলি হইলে গণেশ বাড়ি ফিরিয়! কী্তনে দল গঠন করেন। গণেশ-কীত্তন: * 


গুনে নবদ্বীপের বড় আখড়ার স্থায়ী কীন্তরনীয়া হইলেন নবদ্বীদেই রসিক দাস 
গনেশকে ধৰ্ম্মপুত্ রূপে গ্রহন কর্দেন। গনেশের উনিশ বৎসর বয়সে তাহার 
পিতৃবিয়োগ ঘট, পিতৃ বিয়োগের পর নবদ্বীপে কীর্তনে আপিলে বেনীরাস 
উহার কীন্তনীয়া ডাকাইয়। বলিলেন যে রসিক দাসের সহিত গনেশের ধর্মা 
পিত! পুত্র সম্বন্ধ জ!নিয়া বেনী দাস তাহাকে. পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। গনেশ 
নিজ পিতার, মৃত্যুতে কীর্তন শিক্ষার কাজ: বন্ধ থাকায় দল ভাঙ্গিয়া কীর্তন 
করির বলায় বেনীণাস নিষেধ করেন! গনেশ বেনীদাসের কীর্তন আসরে গিয়া 
কীর্তন শিখিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে র(সকদাসর বাড়ীগিয়া গান. শি,খতেন,। 


বিভা পণ্ডিত: বাবাজীর শিকট নি গ্রহন ক.রন। বৃন্দাবন, গয়], কাশী, 


| 


|| 


(২৭) 


প্ৰয়াগ, পুরী, মনিপুর প্রভৃতি দেশেগিয়! গনেশ কীর্তন করিয়াছেন । অগনিত.নরমারী 
তাহার কীর্তন শ্রুবনে মুগ্ধ ৷ কীর্তন. গানের মাধ্যমে প্রতুপাদ বিজয় কৃষ্ণ. গোস্থামীর 
আশীর্বাদ প্রাপ্ত হন। গরভুপাদের তিরোভাব, উৎসবে কীর্তন করেন।, মনীষী 
বিপিন চন্দ্র- ও দ্রেশবদ্ধু চিত্তরঞ্জন সেই ! 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন. রর রোড়ের বাড়ীরে লইয়া প্রায় একমাস কীর্তন শুনেন। 
চিত্তরপ্রনের স্যায় বিলাত: ফেরত- ব্যারিষ্টার ও আই, সি, এস গন কীর্তন গান 
[ও পদাবলী সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। গনেশ কীর্তন গানকে. কলিকাতার 
(শিক্ষিত সমাজে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করয়াছেন। ১৩৪৪ সালে ৩১ শে আগিন 


ৃ 
} 
Et 


মা) 


১২৮৮ সালে মাঘ: ম'সে নর্বপ্রথম ভি গান, 


গ্রহণ করেন। 


ডগা 


পণ্জিত্যে বদজ্ঞতা,. স্রতালের সহজাত মাত 


উৎসবে কীর্তন শুনিয়া মুগ্ধ হন। 


রাখি ৮ ঘটিকায় গনেশ কীর্জনীয়া নিত্য ধামে প্রস্থান করেন। 
অবপুত হান্দোপাপ্র্যায় 
কীর্তনীয়া অবধূত বন্দোপাধ্যায় ১২৭১ সালে বীরভূম জেলার বোলপুরের 
উত্তরপূর্বের ব্রা-ডোংরা গ্রামে রামলাল বন্দোগাধ্যায়ের পুত্ররূপে জন্ম 
পিতা রামায়ণ, টৈতন্তমঙ্গল এবং কীর্তন গান করিতেন । অরধূত 
বন্দৌপাধ্যায়ের জন্ম বৎসরে পিতার মৃত্যুঘটার চীকটা এাদবাসী মাতুল বিপিন 
| বিহারী াঁকুর মহাশয়ের স্থেহে লালিত পালিত হন। দশ বংগর বয়স কান্দীর 


রাজবাটীতে নটবর et 
চতুপ্াঠিতে ভর্ত্তি হন! সে 

মনোহর সাহী সুরের রা 
দামোদর কুতুর নিকট কীর্তনশিক্ষা- 
করেন! রাঞ্জবাটীতে শ্রীরাধা- 
বলত বিগ্রহের প্রসাদ ও বিনা 
বেতনে কীর্তন শিক্ষার সুযোগ 
প্রাপ্ত হন | অবসর সময়ে 
মাতুল বিপিন বিহারীর নিকট 
কীর্তন শিক্ষা করেন। ছয় 
বৎসর কার্তন শিক্ষার পর 
করিতে আসেন । তিনি 
বোধ ন্বদ্বীপের বৈষ্ণৰ ও-পণ্ডিত 


(২৮) 


সমাজের হৃদয় জয় করেন। অবধূত বন্দোপাধ্যায় রসিক দাসের নিকটেও কীন্তন 


শিখেন! তাঁহার কীর্ত'নে রসমাধূর্ধ্য বিশেষ প্রকাশ ঘটিত। বহু বৈষ্ণব, পণ্ডিত, 
নরনারী তাহার একনিষ্ঠ অনুরাগী ছিলেন। তিনি চাকট! ত্যাগ করিয়া শক্তিপুরে 


গঙ্গাতীরে অবস্থান.কণ্নে। শক্তিপুরে বহু ছাত্র তাহার সমীপে কীর্তন শিক্ষা বরেন। 


স্বনামধন্য গায়ক নন্দকিশোর দাস তাহার সুযোগ্য ছাত্র । তিনি তাহার কীর্তণের 


ধারা অব্যাহত রাখিয়াছিল। ১৩৫১ সালে ২৩শে বৈশাখ গ্রীববসিংহ চতুর্দিশীর দিনে 


নিত্যলীলায় প্রবীষ্ট হন। | 
ৃ শরীফ্কাটিক চৌদুরী 
কীর্ত্তণীয়া ফটিক চৌধুরী ১২৭৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহর! দিবসে 
মুণিদাবাদ জেলার হাঁসনপুর গ্রামে (পোষ্ট দৌলতাবাদ ) মাহিস্ত কুলে জন্ম এহন 
করেন। পিতার নাম বিহারী লাল চৌধুরী, হ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা বিপিন বন্ধু ও জগবন্ধু ৷ 
পিতু দত্ত নাম কৃষ্ণবন্ধু চৌধুরী , শৈশবে মাতৃচীন .হইলে পিসী মাতা রাজনাহী 


জেলার ব্যাঙ্গারী গ্রামে নিজের বাড়ীতে লইয়া আসেন । তিনি তাহাকে ফটিক, 


be 


০০০০০০ বলিয়া ডাকিতেন। সেই ফটিকই 
পরবর্তীকালে বাংলার অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ কীরত্রণীয়া ফটিক চৌধুরী ৷ 

ই ফটিক চৌধুরীর রাজপাহীতে পাঠ- 
শ।লায় বিদ্যাংন্ত হয়, ছাত্ৰবৃত্তি 
পর্ষান্ত পড়িয়া এক “ওস্তাদের 
নিকট সঙ্গীতে হাতে খড়ি হয়। 

} পিতা ছোটখাট জমিদার ! রাঁস- 

সাহী হইতে আঠার বৎসর 
বয়সে বাড়িতে আসেন। উনিশ 
্ ৪৫১২৮ বৎসর বয়সে 

5 ত ন েমিদর বাড়ীতে বিবাহ হয়।  মুখিদাবদ বরোয়। টি 

১ কথক ও কীর্ত্তণীয়। জীবন কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় উলাসপুরে So 
ল্য এক মাস থাকেন। ফটিক সংবাদ পাইয়া তাহার সমীপে উপনীত 


॥ 


পাশ টশছি 


(২৯) 

হন এবং কীর্তন শিক্ষা করেন! চট্টোপাধ্যায় গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে ফটিক গুহে 
আসিয়া দুই চারিদিন পরে পত্নীর হাতের সোনার নারিকেল ফুল এগার টাকায় বন্ধক 
দিয়া গৃহত্যাগ করেন । : ভোরে উঠিয়া একদিনে বাইশ ক্রোশ হাটিয়া কু'কড়াম্বোলে 
উপস্থিত হইলেন। জীবনকৃষ্ণ মহাশয় ফটিকের আগ্রহ দেখিয়া স্রক্সেহে স্বগুতে 
রাখিলেন। ফটিক গোচরণ করিয়া গুরুগৃহে অবস্থান করতঃ শিক্ষা, করেন । এদিকে 
পিতা হুলিয়া করতঃ একবর্ষ পরে পুত্রকে গৃহে আনয়ণ করেন। ফটিক কিছুদিন 
পরে পিতার সম্মতি লইয়! ময়নাডালে স্ুধাকৃষ্ণ মিত্র ঠাকুর সমীপে আসিয়া কীর্তন 
শিক্ষ! করেন তৎপরে বাড়ী ফিরিয়া কর্তনের দল করেন। পিতা দ্বিতীর বিবাহ 
(করিলে ফটিক মু্িদাবাদ ভ্ীরামপুরের ভক্রপ্রবর দেবকীনন্দন সেনের নি-দদিশে কীর্তন 
কেই উপজীকারূপে গ্রহন করেন। প্রথমে গান করেন গ্রামের নিকটবর্তী ছুটিপুরে 
হরিমগ্লের বাড়ীতে গান শুনিয়া সকলে বন্ধ প্রশংসা করিল । ভ্রীখণ্ডের ৰড়ডাঙ্গি,ত 
কীর্তন করিয়া বিশেষ সুনাম অর্ভন করিলেন । তখন ডাহিনের বাদক ফণী মণ্ডল, 
আর বামের বাদক চণ্ডীচরণ নান ও লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী । ডাহিনের দোহার 
(রজনীকান্ত বাহু ও বিজয়কৃষ্ণ দাঁস বামে হরিদাস বাবাজী । অখণ্ডের তার গানের 
অত মহিমা শুনিয়া তাহার ছুইবর্ষ পরে দেশবন্ধু চিনতর্জনের হ্যৈষ্ঠা কন্যা! অপর্নাদেবী 
ফাটিককে কীর্তন করিতে কলিকাতায় আনয়ণ করেন। সে সময় মাঁসাবধি কলিকাতায় 
থাকিয়া স্ুখীভক্তগণকে বিভাবিত করেন । তার গানে আখর কম। বাক্যলাপে, 
'শুরযূছণায়, আৰৃ ভ্তর মাধুর্য্যে ও পাণ্ডিতোর মাধুর্য্যে আসর মাতাইয়া রাখিতেন। 
উার গানের ধারা মনোহর সাহীর সঙ্গে রেনেটির সংমিশ্রণ অর্পনাদেবী ও নন্ত- 
কিশোর গান শিক্ষা করেন। ১৩৪৪ সালের ৫ই ফাল্গুন খাগড়ায় গঙ্গাতীরে আপনার 
জামাত।র গৃহে রাত্রি বারট। ত্রিশ ।মনিটে অপ্রকট হন 


যামিনী মুধোপাপ্াধ 
কী্তনীয়৷ যামিনী মুখোপাধ্যায় মুণ্দাবাদ জেলার দাক্ষন খণ্ডে ১২৯৪ 
সালের ১৮ বৈশাখ নৃসিংহ নন্দন মুখোপাধ্যায়ের পুত্ররণে ভূমিষ্ঠ হন। প্রথমে 
দক্ষিণ খণ্ডের বড রসিক দাসের দোহার রূপে ছয় ৰংসর পরে অধধূত বন্দোপাধ্যায়ের 
দলে যোগদান করেন । ১৩২৮ সালে স্বতন্ত্র দল গঠন করিয়া বনওয়ারী বাদ রাজ 
বাড়ীতে প্রথম গান করেন। 1তনি জনপ্রিয় কীর্তনীয়া ছিলেন। ১৩৭২ সালে 
১১ই আশ্বিন তাহার তিরোধান ঘটে। 


শচীনন্দন দাস 


, সর্ণহাটার শচীনন্দন দাস প্রখ্যাত কীন্ত নীরা ছিলেন। গ্রীখণ্ডের কীর্জনাচার্য । 
গৌরগুনানন্দ ঠাকুরের নিকট কীর্তন শিক্ষা করেন। ভ্রীখণ্ডের বড়ডাঙ্গির উৎসবে । 
তাহার বাধা আপর ছিল। শচীনন্দের পুত্র কমলাকান্ত দাস প্রখ্যাত কাীর্জনীয় । 
ছিলেন। ূ | 

অন্যান্য প্তনীয়া 

কাটোয়ার নিকট মেরেলা কোঙার পুরের হারাধন সূত্রধর, বা্দমানের 
মানকরের নন্দদাস, বীরভূম ভাতিপাড়ার নন্দদাস ও নিতাই দাস দক্ষিন খণ্ডের 
বনওয়ারী দাস, লাহ! পাড়ার বিষ্ণুদাস, গঙ্গানাপিত, কালহৃদয়, জানাই হৃদয়, কাল৷ 


গৌর দাস, নকুড় দাস, বীরভূমের মহানন্দ দাস, আখুরে হরিদাস, ভরপুর 


গোপাল দাস। ইহাদের পরিচয় অজ্ঞাত । 


শি্লাগ সাহু! ! 

ঠাকুর জমিদারীর নদীয়া জেলার কমলাপুর গ্রামে বিখ্যাত গঞ্জ জানিপুরের 

( খোকস। ষ্টেশন) পূর্বের গোবাই নদীর তীরে অবস্থিত । এককালে মনোহর সাহী. 
কীর্তনে দেশ মাতিয়ে দিয়ে ছিলেন। যৌবনে রবীন্দ্র নাথ জানিপুরে শিবু সাহা ৷ 


কান শুনিয়া বিমুগ্ধ হন। 'জানিপুরে গেলেই রবীন্দ্র নাথ শিবু সাহাকে ডাকিয়ে ; 
47৬ 
কীর্তন শুনতেন! শিলাইদহ কাছারিতে প্রতি বংসর অনুষ্ঠানে শিবুসাহার কীত্তন | 


ইত। শিবু সাহাকে রবীন্দ্র নাথ নেক জমি বন্দোবস্ত দেম। গগনেন্দ্র নাথ, 


ঠাকুরের মাতৃবিয়োগে রবীন্দ্রনাথ শিবু সাহাকে ঠাকুর ভবনে লইয়া যান। দ্েশবন্ধু ৷ 
চিত্তরঞ্জন, : মহারাজ! মনীন্দ্র নন্দী, আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বস্তুর গৃহে, নটোর ও : 


পাইক পাড়ার রাজবাড়ীতে শিবু সাহা কীর্তন করিতেন।  সমন্ত বঙ্গদেশ তার 
কীৰ্ত্তনে মুখারত হইয়া! উঠে । 


5s লবদ্বীপ তভ্ৰজবাসী | 
নবদ্বীপ ব্রজবাসী ১৯২৫ সংবতে বৃন্দাবন ধামে জন্মতহন.করেন। পিতা 


কীর্তনগায়ক কৃষ্ণদাস ব্রজব/স।। পিতৃদন্ত নাম পুরনচন্দ্র ব্রজবাসী। ৭ বৎসর . 
কৈশোরে প্রভু জগদ্ধু 


বয়সে পিতার নিকট খোল বাজনা শিক্ষা আরম্ভ করেন। 


(৩১) 


শা াাশাশী শশা  ————- 


_— 


তাঁহার কাধে খোল তুলিয়। দিয়াছিলেন। অদ্বৈত পণ্ডিত বাধাজীর নিকট গরানহাটী 
ও মনোহর সাহী কীর্তন অভ্যাস করেন।  প্রেমানন্দ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা এহন 
করেন। ১৩২০ সালে কলিকাতায় আসিলে তাহার গীতবাত্ে মুগ্ধ হইয় শিলা 
গ্রহন করতঃ শিক্ষিত সমাজে কীর্ঝন প্রবর্তন করেন। ভৰানীপুরে আশুতোষ কলেজে 
প্রতিষ্ঠিত কীর্তন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। দেশবন্ধু চিন্তরঞ্জনের ষ্ঠ 
কন্যা অর্পন! দেবী তাঁহার নিকট কীর্তন শিক্ষা করেন। 


প্রেমদাস 


১২৫০ সালে ফাঙ্কুন মাসে সিজ গ্রামে জন্মগ্রহন করেন! পিতা! নিতাই 
দাস মালিহাটীতে বিবাহ করিয়া সেখানে বাস হরেন! তিনি ভেকা শ্রিত বৈষ্ণব । 
১ ১৩২৪ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে নিত্যধামে গমন করেন! 


সুরেন্দ্র নাথ আচার 


মুর্শিদাবাদ জেলার বরোধা গ্রামে 
১২৭৮ সালের ১২ অগ্রহায়ণ প্রিংনাথ 
আঁচার্ধ্যের পুত্ররূপে জন্ম গহন করেন। 
কঠম্বর উচ্চ, তীত্র অথচ স্থারেল । 
স্থগায়ক হিসাবে তাহার যথেষ্ট সুনাম 
ছিল ! ১৩৪৫ সালে ১৯চৈত্র নিত্যধামে 
গমন করেন! গোপীরমন আচার্য্য 
এবংশের কীর্তণীয়! । 


ব্রপ্রীন ঘোষ 

১৫ আহিন মহালয়া দিনে জন্ম গ্রহন করেন। 

তীবিনাপানী ! বাড়ীতে আঁরাধারমন বিগ্রহেপ - 
রথীন্দ্র নাথ আগ্রহ ভরে শুনিতেন। 


রখীন ঘোষ ১৩২৮ সালের 
শি বীরেন্দ্র নাথ ঘোষ, মাত গম 
সম্মুখে বিভিন্ন পর্বদিনে কীর্তন হইও। 


(৩২) 


মস্তাবাবুর নিকট তাহার কীর্ত'নে হা”ত খড়ি হয়। নয় দশ বৎসর বয়সে মস্তাবাবুর 
গান শুনে হাঁরমোনিয়ামে অভ্যাস করিতেন! চৌদ্দ পনের বৎসর বয়সে 
শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য সমীপে খেয়াল ঠংরী টগ্না ও তবলা৷ শিখিতে লাগিলেন পরে 
পরেশনাথ ভট্টাচার্য্য সমীপে তবলা ও পাখোয়াজ শিক্ষা করেন। পঁচিশ ছাবিবশ 
বংসর বয়সে ওস্তাদ কৈরামউল্লা খাঁর নিকট তবলা শিক্ষা সমাপ্ত করেন। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের সময় বোমার ভয়ে কলিকাতা হইতে নবদ্বীপে আপিলে স্থপ্রসিদ্ধ গায়ক 
পশুপতির জ্যেষ্ঠপুত্র রামকৃষ্ণ মিশ্র রখীনকে একবর্ষকাল কীর্তন শিক্ষা দেন। 
ইহার কিছুদিন পরে মধুপুরে পিতৃ বিয়োগ ঘটিলে সপরিবারে দাজ্জিলিং গিয়া 


পিতার পারলৌকিক কৃত্য 


সম্পাদন করেন। ' দাজ্ভ্বিলিঙ্গ 
দিন কাটছে ন৷। পিতৃশে।ক 
ভুলিবাঁর জন্য তবলা বাঁজাইবার 
নেশায় প্রমন্ত হইলেন। বন্ধুরা 
টাদা তুলিয়া পশুপতির কনিষ্ঠপুত্ 
বিষুমিশ্র, সুখেন্দু গোস্বামী ও 
ওস্তাদ মোস্তাক আলি খাঁকে 
! দাঞ্জিলিঙে উপস্থিত করতঃ পালা 
করিয়া এক একদিন এক এক 
জনের বাড়ীতে সঙ্গীতের বৈঠক 
বসিতে লাগিল ৷ দেশবন্ধু চিত্ত- 


রঞ্জন দাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী মায়াবন্থুর অনুরোধে রথীন্দ্র দীড়াইয়| কীর্তন আরম্ভ 
করিলেন। পিতার ৰাংরি$ শ্রাদ্ধে কীর্তণীয়া রেম্ুপদ অধিকাঁতীর আগমনে তার 
সমীপে তিনদিনে নৌকাবিলাস ও মাথুর পালা শিক্ষা! করেন। দার্জিলিডে বহু বৈঠকে 
(এই দুই পালা গান করিয়াছেন। তারপর কলিকাতায় ফিরিয়া রেপ? অধিকারী 
ও সুখেন্দু গোম্ম'মীর নিকট মার্গ হত, শিক্ষা করেন। ১৩৫৮ সালে কীর্তনীয়া 
আসিলে তাহার কীর্তন শুনিয়া তাহাকে কর্ত্তন 


বৃন্দাবনে ১88 গৌরগোপাল গোস্বামী . 


শে আশ্বিন প্রখ্যাত কীর্তনীয়া রসিক? সের 


' বেহালা, তবলা আদি বাঁজনায় সুদক্ষ ছিলেন। 


(৩৩) 


সাও 


হাওড়ায় বাস করিলে তাহার নিকট কীর্তণীয়। হ্থাবী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, 
যামিনী মুখোপাধ্যায়ের নিকট কীর্তন শিক্ষা করেন । অবধৃত বন্দোপাধ্যায়ের ছাত্র 
পঞ্চানন দাস প্রায় ছুই বসর নিজ বাড়ীতে রাখয়। কীন্তনের বহু পদ 1শক্ষা। প্রদান 
করেন। কীর্ঝন গান করিতে গিয়া বহুদ্থান হইতে বহু উপাধি প্রাপ্ত হন। 


ল্লাপ্রেশ্যাম দাস 


কীর্তদীয়া রাধেশ্টাম দাস ১২৮৮ সালে 


পুত্রূপে জন্ম £হন কারয়া পিতার সুনাম রক্ষা 
করেন। রাধেশ্যাম ছুতীর কা, কামারের 
কাজ, সোনার কান্ত ও রাজমিস্ত্রীর কাজ 
ভালই জানিতেন। খোল, সেতার. এস্রাজ 


ভালভাবেই গ্রুপদ ও খেয়াল গান জানিতেন। 
১৩৬২ সালে ২র! চৈত্র নিত্যধামে গমন : $ ০ 
করেন রসিকদাসের বৈমাত্রেয় ভাই রতন, টিটি 


. গৌরদাস, দুইজনেই কীর্তরণীয়া। রসিকের কনিষ্ঠা কন্তা হেমলতার স্বামী নিত্যানন্দ 


দাস কাব্যতীর্থ। নিত্যানন্দের পুত্র রাধেশ্যামের ভাগিনেয় যশোদানন্দন দক্ষিণ খণ্ডে 
বাস করিতেন । যশোদানন্দন রসিকদাস ও রাধেশ্টামের ধারায় একজন প্রসিদ্ধ 
কীর্তণীয়!। 


দুর্গারানী সাহ! 


পূব বাংলার ঢাকা জেলায় এক বৈষ্ণব পরিবারে দুর্গারাণী সাহার জন্ম হয়, 
ছোটবেলা থেকেই তিনি গোবিন্দের প্রসাদভোন্জী এবং গোবিন্দ সেবায় নিযুক্ত হন। 
পারিবারিক সূত্রেই সঙ্গীত তার প্রিয়, পাঁচ বৎসর বয়স থেকে সঙ্গীত চচ্চ? করেন। 
পরিণীত বয়সে মৃদঙ্গ সম্রাট ওস্তাদ ৬সনাতন সাহার সহিত পরিণয়ে আবদ্ধ হন। 
যেন সোনায় সোহাগা, শ্বশুর কুলে এসে জোর কদমে শুরু হল পদাবলী কীর্তন শিক্ষ। 


(৩৪) 


তৎকালীন প্রসিদ্ধ গায়ক খনন ৷ 
কিশোর, রাধা রমন কর্মকার, | 
গোপাল দাস বাবাজী প্রভৃতি 
কীর্ত্বনীয়াদের নিকট কীর্তন শিক্ষ। 
করেন এবং নিজ স্বামীর নিকট : 
তাল এবং বছ্যের তালিম নেন। 
তারপর আরম্ভ হল বিভিন্ন স্থানে: 
ভ্রমন এবং কীর্তন সংগীত প্রচার 
ও পরিবেশন । চু 
তিনি স্বামীর সংগে দলগত ভাবে নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, ভ্্রীখণ্ড কীর্তনগান : 
পরিবেশন করে তক্তগনের গ্রীতি ভাজন হন তাঁর সুধাকঠের গান এবং ভক্তিতাত্বর f 
ব্যাখ্যা শ্রোতাদের হৃদয় প্রান আপ্ননত করে। তিনি মহাজনদের রচিত পদাবলী 
পরিবেশন করতেন। মুদক্গ জগতে তার স্বামীর বহু ছাত্র আছে যাহারা এখন : 
প্রতিষ্ঠিত । এপার বাংলায় তিনি প্রথমে সমুদ্রগড়, কলিকা! ও তাহেরপু বসবাস 
করেন। স্বামীর মৃতুরপর কীচরাঁপাড়। বাস করেন এবং সদা রাধাকুষ্ণের সেবায় । 
নিযুক্ত থাকেন! বাংলা ১৩-২ সনের ২৯শে অগ্রহায়ন তিনি ইহধাম ত্যাগ করে: 
গো'বন্দ চরনে আশ্রয় হন। | 


কীত্তন জগতের কেন্দ্রগ্থল ভ্রীপাট ঘয়নাভাল 


( হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যার সম্পাদিত বাংলার কীর্তন ও কীর্তণীয়া এন্থ হইতে উদ্দংত ) 

ভ্রীচৈতন্য পার্ষদ শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের চিহ্নিত সেবক মঙ্গল ঠাকুর কাঁব 
জ্ঞানদাসের কান্দরায় আসিয়! বাস করেন। পণ্ডিত জীউর অনুমতি লইয়া মঙ্গল 
ঠাকুর মাত্র তিনজনকে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন প্রথম, কীকড়া হুদমপুরের একজন 
চক্রবর্তী রি দ্বিতীয়, প্রি রাজুর আমের নৃসিংহ নে গুরুর কৃপা লাভ 


(৩৫) 


পলাল 


রি 


মঙ্গল ঠাকুরের তিন পুত্র, প্রথম রাধিকা প্রসাদ, দ্বিতীয় গোপীব্মন, তৃতীয় 
য্যামকিশোর । তিন পুত্রের বংশধরগণ বড় বাড়ির ঠাকুর, মধ্যম বাঁড়ির ও ছোট 
বাড়ির ঠাকুর ন মে পরিচিত ব্ডবাঁডিতে শ্রীববন্দাবন চন্দ্র যুগল বিগ্রহ, ৷ 
মধ্যম বাড়িতে শ্রীরাধাকান্ত যুগল বিগ্রহ ও ছোট বাড়িতে মঙ্গল ঠাকুরের কুলদেবতা 
প্রীনুসিংহদেব শীলগ্রাম, শ্রীগদীধর পণ্ডিতের কৃপাদত্ত ভ্রীগৌরাঙ্গ গোপাল বিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠিত আঁছেন। 
প্রবাদ আছ, নৃসিংহের মাতার মুতবংসা দোযছিল ! তিনি কাটোয়ায় 
গঙ্গাস্মানে গিয়া মঙ্গল ঠাকুরের দর্শন লাভ কণ্নে। ঠাকুরের নিকট পুত্র কামনা 
করিলে ঠাকুর চর্ধিবত তণ্ব-ল দিয়! বলেন_ এবার তুমি পুত্র সন্তান লাভ করিবে এবং 
সেই পুত্র দীর্ঘ জীবি হইবে ৷ রমনী ভাবী পুত্রকে ঠাকুরের চরনে সেবক রূপে 
মর্পনের সঙ্কল্প করিয়। গুহে ফিরিয়া আসেন ' এক বৎসরের মধ্যেই তিনি পুত্র প্ৰাপ্ত 
হন। এই পূত্রই নৃসিংহ ! পুত্র হইল কিন্তু বোবা ক্ষ্যাপা পুত্ৰ | কথা কহে না। 
: যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। কুলগুর বলিলেন দীক্ষা দাও, সারিয়া যাইবে । 
দ্ীক্ষার দিন স্থির হইল ৷ টীক্ষার দিনে এগার বৎসরের বোবা পুত্র কথা কহিল। 
'মা তুমি যে কাটোয়ায় গঙ্গাতীরে কথ! দিয়া আপিয়াছ আমাকে মঙ্গল ঠাকুরের পায়ে 
সাঁপিঝা দিবে । একজনকে কঘজনের নিকট দান করবে ৷" মা! তো বোবা ছেলের 
কথ! শুনিয়া অবাক, তাহাও আলীর কাটোয়ার ঘাটের গোপন মনের কথা! । 


এমন সময় খড়ম পায়ে মঙ্গল ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত | তিনিই নৃসিংহকে 
দীক্ষা দান করিলেন! কুলগুরু ও অনন্দিত হইয়া গৃহে ফিরিা গেলেন। নৃসিংহের 
সাধন ভজন সীরন্ত হইল। অতঃপর গুরুর আদেশে ময়নাডালে গিয়া অল্প কাল 
মধ্যে তিনি সাধনায় সিছ্িলাভ করেন । স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনি ময়নাডালে 
শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিগ্ৰহ আজিও নৃসিংহের বংশধরগণ কর্তৃক 


পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন ॥ 

নৃসিংহের একমাত্র পুত্র ইরেকু ৫ হরেকৃষ্ণের তিন পুত্র । রাজবন্তুভ, অন্দর 
বল্লভ ও তুবনবল্পভ। ময়লাডালে তিন পুত্রেরই বংশধর বর্তমান আছেন। এই 
বংশে বহু খ্যাতনাম! কীর্তন গায়ক ও মুগ বাদক আবি$্ত ‘ইয়া বাঙ্গালীর মুখ 
উজ্জল করিয়া খিয়াছেন । - ময়নাডালে কীর্ত্তনের চতুন্পাঁটী ছিল । এই চতুল্পটীতে 


(৩৬) | 
ee 
শিক্ষা লাভ পূৰ্ব্বক বহু ব্যাক্তি মৃদঙ্গ বাদনে ও কীর্তন গানে খ্যাতি লাভ করেন। ' 
এমন একদিন ছিল যেদিন ময়নাডালে ন। আসিলে কীর্তন গায়ক ও মৃদু বাকের | 
শিক্ষা সম্পূর্ণ হইত ন । পায়র গ্রামের স্বনামধন্য মৃদঙ্গ বাদক জটে কুঞ্জ দাসের ছাত্র | 
ইলামবাজার নিষাসী নিকুঞ্জ বাইতি ও ময়নাডালের নিকুঞ্জ মিত্র ঠাকুর সমসাময়িক | 
মৃদঙ্গ বাদক। উভয়েই মুদঙ্ বাঢ্ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। রসিকানন | 
মিত্র ঠাকুর, বৈকৃ মিত্র ঠাকুর প্রভৃতির নাম আজিও কীর্তন গায়কগণ শ্রদ্ধার সঙ্গে | 
উচ্চারণ করিয়া থাকেন । এই সেদিনও কিশোরী সত ঠাকুর, রাসবিহারী মিত্র | 
ঠাকুর ময়নাভালের মুখ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। 


১২৭৫ সালের ২৪ অগ্রহায়ণ রাসবিহারী মিত্র ঠাকুর জন্ম গ্রহণ করেন। : 
ইিখারক মিত্র ঠাকুর ইহার কীর্তন শিক্ষার আদিগুরু |: কিছুদিন বহরমপুর ! 
রামনারায়ণ বিদ্যারত্বের বাড়ী থাকিয়া ইনি প্রসিদ্ধ কীর্তন গায়ক. বৈষ্ণৱচরণ 4 
ব্রজবাসী মহারাপ্জর নিকট সংগীত শিক্ষা করেন। কয়েকবার ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়া! | 
ও পণ্ডিত বাধা প্রভৃতির নিকট শিক্ষা লাভ করিয়। আসেন ।  ন্‌সিংহ মিত্র ঠাকুর 
ইইতে রাসবিহারী একাদশ অধস্তন পুরুষ । বাংলার শ্রেষ্ঠ কীত্তন গায়কগণের মধ্যে । 
ইহাকে অন্যতমরূপে গনণা করা হইত। ১৩৫৪ সনের ৬ ফাস্তুন ইনি সাধনোচিত 
ধামে প্রস্থান করিয়াছেন । পুত্র শ্রীনবগোপাল মিত্র ঠাকুর গীতি স্রধাকর ও 
শ্ীগোষিন্দ গোপাল মিত্র ঠাকুর স্ধাক কলিকাতায় থাকিয়া পিতৃপদান্র অনুসরণ | 


পূর্বক ময়নাডালের ধারা রক্ষা করিতেছেন। ময়নাডালের অন্য দুইজন হুগায়কের | 
নাম জীনদীয়ানম্ ও শ্রীমানিক মিত্র ঠাকুর । 


| প্রবীন কা্টমীয়৷ পরের গরিটিটি | 
শ্রাগোবিন্দ গোপাল ঘিত্র ঠাকুর গীতরতু ূ 


( ভগোবিন্দ গোপাল মিত্র ঠাকুর গীতরত্ব, ৯ ডাফত্্রীট, কলিকাতা-৬). | 


কু, 


ধরের শিষ্য মঙ্গল ঠাকুরের শিক্প ন্‌ সংহ মিত্র ঠাকুর । “নৃসিংহ 
র্‌ নী মিত্র ঠাকুর । রাসবিহারীর পুর ভ্রীগোবিন্দ 


(৩৭) 


শশা শ্শ্্া্াটওেট৩ 


পা 


গোপাল ৷ বর্তমানে বীরভূম জেলাস্থ ময়নাডাল ধামে জীভ্/চৈতন্য মহাপ্রভুর সেবক 
হয়ে বসবাস করছি। ৪৫০ বংসর আগে কাটোয়ার নিকট আমাদের আদি বাড়ী 
ছিল। কিংবদন্তী আমাদের পূর্বপুরুষ বৃসিংহদেব প্রায়ই শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীবাস 
মন্রিয়ে কীৰ্ত্তনে যোগ দিতেন। শ্রীগ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলে যাবার সময় 
সপার্ধদ সঙ্গে নৃসিংহকে কৃপা! করে সঙ্গে নিলেন। কেন্দুবি্ব এবং বক্রেশ্বরের 
নিকট ময়না জঙ্গলে রাত্রি হওয়ায় এস্থানে কীর্তন এবং মহোৎসব হয়। প্রভাতে 
পুরী যাত্রাকালীন নৃসিংহকে জরীপ্রীগৌর।জদব আদেশ করেন । এইহ্থানে বহু সাধকের 
পদধূলি রইল । তুমি এইস্থানে সুমধুর কীর্তনে স্থান পবিত্র করে সেবা পূজা কর। 
আজ থেকে তোমাকে ঠাকুর বলে সম্মান দিবে। গৌরাঙ্গের আদেশে গৌরাঙ্গের 
দারুমুন্তি নির্মিত এবং শ্রীরাধাবল্লরতের মৃত্ত প্রতিষ্ঠিত হইল । বিনাব্যায়ে আহার ও 
বাসস্থান দিয়া কীর্তন ও শ্রখোল শিক্ষা দিবার ব্যবস্থ! হইল। ১১ পুরুষ ধরে 
অদ্যাবধি শিক্ষ। চলিতেছে । ময়নাডাল ধামে বিশেষ কয়েকজন শিক্ষান্রীর নাম 
দিতেছি। 


প্রায় ২০০ বংলর আগে শ্রীপ্রীবৃ্দাবনের শ্রীমৎ গিরিধারী দাস বাবাজী 
১২বৎসর ধরে শিক্ষা করে গেছেন! নবহীপ ধামের পণ্ডিত বাঁধাজী ( অদ্বৈত দাস ) 
প্রধান শিক্ষান্তি। রাধাকুণ্ডের সনাতন বাবাজী ভ্রীখোল শিক্ষা করে গেছেন। 
বৃন্দাবনে উপর মন্দিরের (মদন মোহন) পণ্ডিত গণাধর দাস জী কীর্তন শিক্ষা 
করেছেন। আমি ১৫ বৎসর বয়সে ্ী্ীরন্দাবনে ভক্তি বিপ্যালয়ে অধ্যয়ণ করার 
সময় বুন্দাবনবানী অনেকে কীন্রন শিক্ষা করতেন।  কয়েকজনেয় নাম 
ডাঃ গৌরমিত্র (বিখ্যাত নামের সাধক কামিনী বাবুর পুত্র গৌরবাবু) ভাগবত 
পাঠক বিখ্যাত পণ্ডিত রবি পণ্ডিত ও শিক্ষায় যোগদিতেন। উত্তর বঙ্গের জলপাই- 
গুড়িও সিলেটের জুল্লার পাড়ের কয়েকজন এংব মনিপূরের কয়েকজন ময়নাল ধামে 
কীর্তন ও শ্রীখোল শিক্ষা, করে গেছেন। নদীয়া ছেলাস্থ শিকারপুরের কয়েকজন 
এবং বিখ্যাত কীর্ত নীরা প্রয়াত অৰধৌত বন্দোপাধ্যায়ের প্রধান খুলী ময়নাডালের 
ছাত্র । রাঢ় দেশের যত কীর্ততনীয়া পিতা ঠাকুরকে সম্মান দিতেন। তাঁর আহ্বানে 
রসিক দা, প্রেমদাস, অবযৌত বন্দোপাধ্যায়, গনেশ ভাণ্ডারী ময়নাডাল ধামে জী 
গৌরাঙ্গ দ্বেবকে কীর্তন শুনিয়ে গেছেন! নাম কীর্তনের ধারক ও বাহক শ্রীমৎ 


(৩৮) 


রামদীস বাবাজী ১৫/২০ জন সঙ্গীনিয়ে কীর্তন ময়নাডাল ধামকে মাতিয়ে গেছেন। 
এষং বিশেষ বার্তা! বাবাজী মহারাজ আমাকে প্রেমে বন্ধন ফুল পাতিছে গেছেন। 
সত্যি আমি ভাগ্যবান আমি তীর বন্ধু হওয়ায়। আরও বিশেষ কথা নেতা 
স্রভাষ চন্দ্র বনু তার গলার মালা খুলে আমার হাতে দিয়া গেছেন। পিতা রাঁদ 
বিহারী মিত্র ঠাকুর, রসিক ঠাকুরের কাছে কীর্তন শিখে ছিলেন। পিতা দ্র 


জা ESSA ETT TTT 


বৃন্দাবনে তাড়াসের রাজবাড়ী ( জামাই বাড়ীতে ) ৬৪ রসের কীর্তন সম্মিলন হয়, বছ 


কীন্তনীয়ার মধ্যে রাঁসবিহারী প্রথমস্থান অধিকার করায় কীর্তন পণ্ডিত এবং রস- 


সাগর উপাধিতে সম্মান পেয়েছিলেন । আমার পিতা রাসবিহারী এবং আমার . 


জ্যেষ্ঠ লহোদর গীত সুধাকর প্রয়াত নব গোপাল মিত্র ঠাকুরের কাছে শিক্ষা। 
ইংরাজী ৮৯ সাল ১৪ই আগষ্ট শ্রীশ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধা মদন মোহন মন্দির রূপ 


গোস্বামীর তিরোধান তিথিতে কীর্তন করে রস সাগর উপাধি পেয়েছি। রী্ভী | 


গোবদ্ধনে চোরাশী ক্রোশ ব্রজ্মণ্ডলের সভাপতি শ্ত্ীমৎ মনোহর দ।সজা গোষ্ঠ লীলা 


কীন্ডনে গীতরত্ব উপাধি দিয়েছেন। শ্রীধাম নবদ্বীপে মহাপ্র, ভুর মান্দরের পণ্ডিত । 


গোস্বামীগন কীর্জন সুধাকর উপাধি দিয়াছেম। বর্তমানে আমি প্রীপ্রীগৌরাজের 


১১ পুরুষ সেবাহত, বয়স ৯০, জন্ম সন ১৩১৪ সালে ১০ই আবাড়।. ময়নাডাল 


ধামে জন্ম । 155 উট 


NONE HAIRY aa TH 


্ঘ ভারতের [বিশিষ্ট স্থানে এবং বিখ্যাত ব্যক্তির শ্রাদ্গ কীত্তনে প্রশংসা পত্র ৯৫ 


১। ইং ১৯৪৮ সালে ১২ ফেব্রুয়ারী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় মুখামন্ত্রীর আহ্বানে 


বারাকপুন গান্ধীঘাটে মহাত্মা গান্ধীর শ্রাদ্ধ ২। ১৯৫৩ সালে ডাঃ শ্যামা প্রসাদ 
মুখর শ্ান্ধে ৩। ১৯৫৫ সালে প্রফুল্ল চন্দ্র মন্ত্রীর আহবানে ভারতের 
প্রধান মন্ত্রী গ্রীজইরলাল নেহরুর শ্রাদ্ধে 81 বাং ১৩৭৪ কান্তিকে গোবর্দানে 
ব্রজ্মগ্ডলের সভাপতি মনোহর দাঁসজী গোষ্ঠগানে গীতরতব উপাধি দ্েন। রাং ১৩৭৪ 
সালে ফাল্গুনে শ্রীনবদীপ ধামে মহাপ্রভুর মন্দির থেকে কীর্তন সুধাকর ৷, ৫! 
ইং ১৯৮৯ সালে বৃন্তাবনে, স্ৰীরাধামদ্ন মোহন মন্দির থেকে রূপগোস্বামীর 
তিরোধান তিথিতে রস সাগর... ৬. বাং ১৩০৪ ভাদ্র মাসে রাকদ্ীপ গৌড়ীয় 
_ মন্দিরে পদ্কীন্্ন রসামৃত সিন্ধুতে উপাধি ৭, ইং ১৯৪০ কথাশিল্পী 
. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অন্ধ সভায় নেতাোলী সুভাষচন্দ্র বস্থ আমায় মালা পরিয়াছেন 


রানীর 


(৩৯) 


৮। ১৩৫৬, ৮ই ভাদ্র জন্মাষ্টমীর রাত্রে লাট ভবনে লীলা কীর্তন করেছি 
৯। কাশীধায়ে আনন্দ দায়িনী হরি সভায় বাং ১৩৩৫ সালে ফাম্কুনে দোল 
উৎসবে স্ধাক্ঠ উপাধিতে ভূষিত করেন। 


ক্সীস্তত সম্রাট নন্দকিশোর দাস 


কীর্তনীয়া নন্দকিশোর দাস মুগিদাবাদ জেলার দোপুখুরিয়া বাজার গ্রামে 
১৩১৭ সালে ১২অ2হায়ণ জন্ম গ্রহন করেন । মাতা রজরাণী দেবী, পিতা রাধাকৃষ্ণ 


: দাস বিখ্যাত মৃদঙ্গ বাদক ছিলেন। স্থানীয় বিদ্যালয়ে মধ্য ইংরাজী পর্য্যন্ত পড়িয়া 


শান্তিপুরের রামচাদ দত্তের নিকট 
হরিনামামৃত ব্যাকরণ পড়েন । 
পাঠ্যাবস্থায় পিতার নিকটও 
কীর্তন শুনিয়া গোষ্ঠও দান গান 
শিক্ষ। করেন। কীর্ত্ণীয়া অবধূত ' 
বন্দোপাধ্যায় তাহার কণঠমাধুর্য্যে 
আকৃষ্ট হইয়া গোষ্ঠও দানের পদ 
ভিসি শুনিয়া আপনার দলে গ্রহন 
ডং টি ' করেন। ষোল বৎসর উহার 
5: হয. দলে দোহারি করেন। পিতা 
| মৃদঙ্গ ছাত্র বিষুদাসের বিশেষ 


সাহায্য পাইয়াছি'লন।  শত্তিপুরের নিকট গৌরীপুরে গুরুদেব জীললিল মোহন 
গোস্বামীর বাড়ীতে ১৪৩৩ সালে কীর্তন গান করেন। 
সাতাশ বংলয় বয়সে নবদ্ধাপে প্রভুপাদ প্রানগোপাল গোস্বামীর বাড়াতে গান করেন, 
প এই প্রথম গান! প্রভুপাদ তাহার কীর্তন বনে “লীলাগীতি সুধাকর” 
সেই অবধি প্রভুপাদের বাড়ীতে তাঁহার বাধ, আসর ছিল। 
কীর্তন করিয়! দেশবিদেশের বহু ভক্তে তৃপ্তি বিধান করেন । 
বৃন্দাবনে গিয়া কীর্তন করতঃ বিছ বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করেন। দিল্লী ও কলিকাতার 
হার মুনা নুবিদিত। সুমিষ্ট ক» পরিবেশনের শরিপাট্য, তালমানে 


সাবলীল অধিকার, প্দাবলীর উচ্চারণ মাধুর্য এবং রসবোধ তাহাকে কীন্তনীয়। 


নবদ্ধীত 
উপাধি প্রদান করেন । 
নবীপ গোবিন্দ মন্দিরে 


(৪০) ৃ 
মহলে উচ্চ স্থান দিয়াছে। তাহার কৃতী ছাত্রছা ্রীগণের নাম প্রয়াত রথীন্দ্রনাথ ঘোষ 
কানাই লাল বন্দোপাধ্যায় । ভ্রীনিমাই মিত্র, পুত্র হরেকুষ্ণ দাস, দিলীপকুমার দাস, 
ছাত্রী শোভনা চৌধুরী ও পূর্ণিমা দাস । 
শ্বীগোপাজ দাস বাবাজী মন্তায়াজ 
( হুধাক, কীর্তন কলাবিলাস, কীৰ্ত্তন গায়ক রত, কীর্তন রস সম্রাট, কীর্তন বারিধি। 
বিন্দুমঠ, গোর! বাজার, বহরমপুর, মুগ্সিদাবাদ। ) 

যপোহর জেলার সদর থানার খুনি গ্রামে আমার বাসস্থান ছিল। কাছাকাছি 
কৈথালীর জীপুলীন বিহারী প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহন কর এবং কীর্ত শিক্ষা প্রথমেই 
তার কাছে। দেশ বিভাগ হওয়ার পরে এদেশে চলে আসি । কাটোয়ার নিকট 
গাফুলিয়া গ্রামের ৬পূরণচন্্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট কীর্তন শিক্ষা করি। ন্রপাট 


ঝামটপুরের নিকট ভ্রীরসিক দাস মহাশয়ের প্রধান ছাত্র গরীযদুনন্দন দাস ও কীৰ্ত্তনে 4 


বহ কৃপা করেছেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনে গোপীনাথ ঘেরার ভ্রীমৎ রাঁসবিহরী দাস 
বাধাজীর নিকট বেশাশ্রয় করি। সেখানেও অনেক বড়তালের গান শিখেছি। 
ধীধাম শাস্তিপুরে মদন গোপালের বাড়ী থেকে পণ্ডিত সমাজ কীর্তন কল! বিলাস 
উপাধি দান করেন। প্রীধাম বৃন্দাবনে জয়েসি ঘেরায় কীর্তনে শ্রীমৎ পুরুযোর্ত্ম 
গোস্বামী প্রভৃতি স্থুধাকঠ উপাধি দান করেন। শ্্রীধাম পুরীতে রাধাকাস্ত মঠ 


. থেকে কীর্তন গায়ক রতু উপাধি দান করেন। লেকটাউনে শ্রীমৎ ধীরেন্দ্রনাথ ' 


গোস্বামী প্রভুর বাড়ী থেকে কীর্তন সম্রাট প্রভৃতি উপাধি দান করেন। ২৯ বৎসর 7৫ 


বয়স হতে ৬৯ বৎসর বয়স পর্য/স্ত বাংলা বিহার উড়িস্তার বহুস্থানে কীর্তন করেছি। 
বৰ্তমানে হার্টের অবস্থা খারাপ হওয়ার জন্য পেশমেকার বসিয়ে দিন যাপন করছি। 
এখানে পূর্ব পুরুষের সেধিভ শ্রীরাধাগোবিন্দের ও শরীমন্মহাপ্রতুর সেবা হচ্ছে। 
জীবনের অনেক কথাই আছে সব জানান সম্ভব নয়। আমার পিতার নাম ছিল 
শীহীয়ালাল সেন, মায়ের নাম যামিনীদেবী, শংখ বাণক বংশে জম্ম । 


বৈষ্ণব রিসার্ট ইন্টাটিট হইতে গ্রীকিশোরী দাগ বাবাজী করুক 
সম্পাতি গবেষণামূ্ক ও অগ্রকাণিত প্রচীম বৈফব গ্রহথাবণী 


১, সনৈত-ডেব মাই'ত্বা হিক্ষ পাঁচ টাকা [ভ্রীপাদ মাধবেন্দ্পুরীর স্লীবনীঘহ) 
২! জগদগু শ্রী শর :পু শির মহিনামৃত ভিক্ষা সাঁত টাকা, ৩ গোঁড়ীয় 
বৈনবতীর্থ পর্যাট- চিক্ষ' কুড়ে টাকা ( পশ্চিমবঙ্গের রেলপথে ৭২টি ষ্টেশন চিহ্চিত 
করিয়া বিভিন্ন তার্থে গমনের থ নির্দেশ, স্থান মাহাত্ ফটো আদি বৈকব ইতিহাসের 
প্রভৃত অপ্রকাঁ শত তথ্যের সমাবেশ ), &। নিত্যানন্দ চরিতামৃত ভি! দশ 
টাক! (শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত)  ৫। নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার - ভিক্ষা 
বার টাকা! (শীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিচি নিত্যানন্দ গু বীর চন্দ্রের জীবনী ) 
৬। অভিরাম লীলামূত-_ভিক্ষ ত্রিশ টাকা ( ত্রজের শ্রী ত্রঞদেহ-নিরে নবদ্বীপে 
এনে ‘অভরাম গোপাল’ নাম ধরলেন । এই গ্রন্থ তাহারই অপ্রাকত লীলা কাহিনী) 
ন। ব্রজমগ্ুল পরিচয় - ভিক্ষা সাত টাকা (শাস্ত্রীয় প্রমাণযুক্ত মাহাত্্যসহ বৃন্দাবনে 
রী লীলাথূলীর বিবরণ),  ৮| গৌরগের ভক্তিধন_ ভিক্ষা গাঁ টাকা 
(জ্ীগৌরাদ্দদেবের উপদেশাবলীর সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিপর্যয় তথ্য অরূপ 
কবিরাজের ভক্তিধর্ম বিরোধী ভাবাদর্শের ইতিহাস ), = । সাতাদৈত-তত্্বনিরূপণ 
ভিক্ষা চীর টাকা পঞ্চাশ পয়সা ( শ্রীসদৈত প্ৰভুত ‘বিস্তারিত জীবনী সহ ), 
১০ সখ্যভাবের অষ্টকালীন লীলাস্মঃণ_ভিক্ষা চার ট:ক। ( সখ্যভাবাশ্রয়ী সাধকের 
সাধন সহায়ক একটি প্রটীন গ্রন্থ), ১১। গোঁড়ীয় যৈষ্ণৰ শান্তর পরিচন্র - ভিক্ষা 
দশ টাক! (গৌরাঙ্গ পার্ধদের বিরচিত কাব্য, নীটক, দর্শন, সাহিত্য সঙ্গীতাদি গ্রন্থা- 
বলীর তালিকা, গ্রস্থর' বর্ণণায় বিষয় ও লিখনকালাদ আলোটিত রহিয়াছে), 
১২। গৌরভক্তামুত লহরী (১, ২,৬ খণ্ড) যাট টাকা, (৪:৫. ৬, ৭, খণ্ড ) 
বট টাঃ(৮, ৯ খণ্ড) চল্লিশ টাকা, ১* খণ্ড (হন্ত) (গৌরাঙ্গ পার্ধদ বর্গে-.জীবনী গ্রন্থ) 
১৩। সাধক স্মরণ - ভিন্ন! পীচ টাকা (হক্তি সাধক গণের সহাঁচক স্তব. স্তোত্, 
এষ্টক, প্রণাম কীর্তনাদি ) ১৪। রাধাকুষ্ণ গৌরাঙ্গগপো-্দে গবলী - ভিক্ষা 
. (১ম খণ্ড) পনের টাকা, ( ২য় বণ্ড) পাঁচ টাকা (১ম খণ্ডে জীপ গো দামী বি€চিত 
ভকজপ বদ পণ্চিয় বি-য়ক গ্রন্থ লথু ও বৃহৎ শরীরাধারফ গণোদ্ধেশ এবং হগৌর্ 
প্রাণের পূর্ব।রতার বিষয়ক: কবি কর্ণপুর 'বিরচিএ একের গলোদেশ দীপিকা 
দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীরামাই পণ্ডিত, কৃষণদাস কবিরা ও বলরাম দাসের শৌরগণোদ্দেশ 


দীপিকা! সম্বলিত), ১৫) প্রীনিত্যতজন পদ্ধভি_ (১,২ খণ্ড) ত্ৰিশ টাক! 
(ৰৈধ্ণৰীয় নিত্যকৰ্ম পদ্ধতি, পুজা পদ্ধতি, অক, প্রণাম কীমবীজার্থ বৈষ্ণব সদাচর 
| নিশাস্ত ভোগারতি, সন্ধ্যারতি, অধিবাসাদি কীর্ভন। নিকুঞ্ররহস্তয স্তবাঁদি বর্ণিত 
রহিয়াছে ), ১৬ শ্রীল্রীঅভিরাম লীলারছন্ত__ভিক্ষা সাত টাকা, ১৭ । বিশুদ্ধ 
মন্ত্র স্মরণ পদ্ধতি__ভিক্ষা ছুই টাকা পঞ্চাশ পয়স! (গায়ত্রীসহ শ্রীগুর পঞ্চতত্ব ও 
রাধাকুষ্ণের মন্ত্র এবং সংক্ষিপ্ত পৃজাপদ্ধতি প্রভৃতি ), ১৮। অষ্টকালীন লীলা 
স্মরণ__তিক্ষা! ছয় টাকা, ১৯ । শ্রীঅনুরাগবল্লী-_ভিক্ষা। সাত টাকা, (শ্ীনিবাসা- 
চাৰ্য্য চরিতমূলক গ্রন্থ ),  ২০। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার রহস্ত__ভিদ্ ছয় টাকা, 
২১। সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা রহস্ত_আশী টাকা, ২২) শ্যাষানন্দ প্রকীশ_ 
( প্রভু শ্তামানন্দের জীবন চরিত )- দশ টাকা, ২৬। ধনগ্রয় গোপাল চরিত ও শ্যাম 
চন্দ্রোদয়_-গীঁচ টাকা, ২৪। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চত্দ্রকা_ পাঁচ টাকা, ২৫। 
নিতাই অদ্বৈত পদ মাধুরী ( নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভুর মহিমানুলক প্রাচীন পদীবলী) 
- বার টাকা, ২৬1 অভিরাম বিষয় অপ্রকাশিত গ্রহদ্বয়_সাভ টাকা ( অভিরাঁম 
পটল ও অভিরাম বন্দনা নামক প্রাচীন গ্রন্থ) ২৭। বৈষ্ণৰ পদাবলী সাহিত্য 
সংগ্রহকোব--১ খণ্ড_ কুঁড়ি টাক! ( খণ্ডবাসী নরহরি সরকার বিরচিত ), ২ খণ্ড 
ষাট টাক! ( শ্ীনরহরি চক্রবর্তী বিরচিত গৌরলীলাপদ ) ছুই শতাধিক পদকর্তীর 
পদাবলী খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হবে। ২৮। গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও ভ্রীহট 
_লীলা__কুড়ি টাকা (প্ৰাচীন গ্রন্থ সমম্বয়ে ) ২৯) চৈতগ্য কারিকীয় গ্রীরপ কবিরাঁজ 
_পাঁচ টাকা ( ভক্তিধন্ম বিরোধী ভ্রীরূপ কাঁবরাঁজের জীবন চরিত ); ৩০। জগদীশ 
চরিত্র বিজয়-_পঁচিশ টাকা ( গৌরাস্্ পাদ শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের জীবনী বিষয়ক 
প্রাচীন গ্রন্থ), ৩১। পানিহাটার দণ্ডোসব_-পাঁচ টাকা ( প্রভু নিত্যানন্দের 
দণ্ডোৎসব লীল। বৈচিত্র ); ৩২ । মহাতীর্থ শ্রীচৈতন্য ডোব৷_ সাত টাকা ( ইংরাজী ) 
৩৩। গ্রীগৌরাঙ্গ লীলা মাধুরী - কুড়ি টাকা (জ্রীগৌরাঙ্গ তত্ব বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ এছ) 
৩৪ ৷ বিংশ শতাব্দীর কীর্ভণীয়!_ যন্তরন্থ (লীলা কীর্তন গায়কগণের পরিচিতি মূলক 
গ্রন্থ ) ৩৫। পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ পার্যদ_-ত্রিণ টাকা ( দুই শতাধিক বৈষ্ণব 
পদ কর্তাগণের পরিচিতি ) ৷ 


প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলী প্রচার মূলক পত্রিকা! “বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ” 
( বাৰ্ষিক চাঁদ! কুড়ি টাকা ) ও অপ্রকাশিত, ছুংপ্রাপ্য বৈষ্ণব সীহিত্য প্রচার মূলক 
রমা সক পত্রিকা জীপাদ ঈশ্বরপুরী ( বাহিক চাদা যোল টাকা) পত্রিকাদয়ের 

0 আহক হউন। ঠা 


a 


(বৈঞ্চৰ ৱিসাট ইনষ্টিটিউরের অভিনব গবেষণা 


কীর্তন গায়ক ও কীর্তন প্রদানকান্রীগণেশ্ন সহায়তাম্ন প্রন্কালিত 


বিংশ শতাব্দীর কা ণীয়া 


সংকীর্তন পিতা শ্রীগৌরনুন্দর | তাঁহার সংকীর্তন রসের ধারক বাহক প্রাচীন ' 
ও আধুনিক কীৰ্তন শিল্পীগণের তালিকা প্রস্তুত করণে উদ্যোগী হইয়াছি। লীল! 
কীর্তন গায়কগণ নিজ নাম, সম্পুণ ঠিকানা, সংস্থার নাম, বয়স, কতদিন কীর্তন 
করেছেন পাশপোট সাইজে একটি সাদাকালো ফটো ও ব্লকের জন্য একশত 
টাকা পাঠিয়ে তালিকা ভুক্ত হউন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় 
খণ্ড প্রণয়নে তথ্য সংগ্রহ চলছে। গ্রন্থকারের ঠিকানায় সত্বর যোগাযোগ 


করুন। আপনি তথ্য পাঠান ও পরিচিত লীলাকীর্তন গায়কগণকে তথ্য 
পাঠাবার জন্য উদ্ধন্ধ করুন। 


ভিক্ষা_ ৪০ ( চল্লিশ ) টাকা। 
গদাবলী সাহিত্যে গৌরাঈ গার্ষী 


বাংল! সাহিত্যের অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে বৈষ্ণব সাহিত্য । বৈষ্ণব 
সাহিত্যের গৌরবপূর্ণ অধ্যায় পদাবলী সাহিত্য । যে সকল পদাবলী সাহিত্য 
নিয়ে পঞ্চণত বর্ধকাল ধরে সংকলন, পদ রচনা, লীলাকীর্ত'ন ও গবেষণা সংঘটিত 
ইইয়া আসিতেছে। সেই সকল পদাবলী রচয়িতা গণের (প্রায় দুইশত ) 
জীবনী সমিবেশিত রহিয়াছে । ভিক্ষা -ত্রিশ টাকা 


প্রকাধিত পর্রিকাদুয় 


প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলী প্রচার মূলক পত্রিকা “বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ 
কোষ” (বান্ধিক চাদ! কুড়ি টাক! ) ও অপ্রকাশিত, ছুংশ্রাপ্য বৈষ্ণব সাহিত্য 
প্রচার মূলক পত্রিকা! শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী” ( বার্ষিক চাঁদা ষোল টাকা ) 
পত্তিকাদয়ের জন্য একত্রে ছত্রিণ টাকা পাঠিয়ে নিয়মিত গ্রাহক হন। 


যোগাযোগঃ _জীকিশোরী দাস বাবাজী 
বা, পোঃ হালিসহর, উঃ ২৪ পরগণ! পশ্চিমবঙ্গ । 
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